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ভূমিকা । 


ফেদিন প্রথম জাহাজে চড়ি, আমার শরীর ও... নবনর অবস্থা বড় 
খারাপ ছিল। দিনকতক মাত্র সমুদে থাকিয়। অনেক জ্ুস্থ মু 
করিয়াছিশাম। লে সকল দেশ পিয়া গিয়াছি সেখানে যাহা খাহ 
লেখি হাম নোট বহিতে পিণিয়া রাখি হান) পতর পড়িয়া নিজেই আনন 
পাহিব লিয়া। 

যাহা দেখিয়াছি শ্ুনিয়াছি কা পড়িয়াছি* সেই সকল হইতে। 
লিথিলাম। প্রথমে অনেকগুলি প্রবন্ধ টানে বঙ্গবাসীরে 
প্রকাশিত হয়। পরে সাহিতা ভারতী প্রি কাগজে আরও চী, 
দ্রদণ সন্ঙ্গে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখে । তার মধো অনেক খলিই 
এই পুশ্থকে একত্রে সন্িবেশিত করিয়াছি । 

মাহা লিথিয়াছি ভাহা ছাড়া আরও অনেক আমার লিখিবা, 

ছিল। পুস্তক বড় হইবে বলিয়। লিখিলাম না। সময়ান্তরে লিখিব 
এতগুলি দেশ দেখা অল্প দিনের কাজ নয়। অল্পদিনে বাহ সংগ্রং 
করিয়' ছি যতদূর সম্ভব সাপধান হইয়া লিখিলাম। তবুও কত স্থানে কং 
ভুল থাকিতে পাবে। 

টার আমি একবার ভারতপর্ষেরই নানা দেশ বেড়াইতে বাছি, 

ইয়াছিলাম -কিন্ধু এই আমার প্রথন সমুদ্র বাতা । দেশ ভ্রমণ আমা? 
রিং ভাল লাগে যে আবার অর্থ সংগ্রহ ও স্থুবিধ! করিতে পারিলে। 
বাইব। সুধু শরীর ভাল হওয়া নহে-_কত ভ্ঞানলাভ হয়, কত চোৎ 
ফুটে, অতি বৃহৎ পৃথিবীর নানা দেশ নানা লোক দেখিনা আমাদের ক্ষুত 
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যেদিন প্রথম জাহাজে চড়ি, আমার শরীর. নলের অবস্থী বড়ই 
খারাপ ছিল। দিনকতক মাত্র সদুদ্রে থাকিয়। অনেক সুস্থ মনে 
করিয়াছিলান। ফে লকল দেশ শির! গিয়াছি সেখানে বাহা ধাহা 
পেথিতান নেট বহিতে লিখিয়া রাখিভাম, পরে পড়িয়া নিজেই আনন্দ 
পাইব বলিয়া। 

যাহ। দেখিয়াছি শুনিয়াছি কা পড়িয়াছি সেই সকল হইতেই 
লিখিলাম। প্রথমে অনেকগুপি প্রবন্ধ ধারা-বাহিকন্পে বঙ্গবাসীতে 
প্রকাশিত হয়। পরে সাহিতা ভারতা প্রক্ঠ কাগজে আরও উীন 
ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখি । তার মধো অনেক গুলিই 
এই পুণ্ুকে একজে সন্গিবেশিত করিরাছি। 

যাহা লিখিয়াছি ভাহা। ছাড়া আরও অনেক আমার লিখিবার, 
ছিল। পুস্তক বড হইবে বলিয়। লিখিলাম না। নময়ান্তরে লিখিব | 
এহগুলি দেশ দেখা অর দিনের কাজ নয়। অন্পদিনে বাহা সংগ্রহ 
করিরছি যতদূর সম্ভব সাবধান হইয়া লিখিলান। শুবুও কত স্থানে কত 
কুল থাকিতে পারে। 

পূর্বে আমি একবার ভারতপর্ষেরই নানা দেশ বেড়াইতে বাধ্রি 
হইয়াছিলাম _কন্ধ এই আমার প্রথন সমুদ্র বাধা । দেশ ভ্রমণ আনার 
এই ভাল লাগে ঘেআবান্র অর্থ নংগ্রহ ও সুবিধা করিতে পারিলেই 
বাইব। সুধু শরীর ভাল হওয়া নহে_কত জ্ঞানলাভ হয়, কত চোখ 
ফুটে, অতি বৃহৎ পৃথিবীর নানা দেশ নানা লোক দেখিয়। মামাদের ক্ষুদ্র 


1 
সংসারের সণ ছঃখের প্রকোপ কত হাস হর, এবং চিরসঞ্চিত মনের 
সংকীধৃতা কহ কমিয়। পায়। 





ঠিক এক বংনর পরে পুস্থক খহির হইল। আমার সদয় না 
থাকায় ও একপ পুপ্তক লিখা বা ছাপান কাধো আমি একেবারে 
অন ভাপ বপিয়া এত দেরী হহল। 

এঠ পুস্তক গাপান সশবঙ্ছে বাবু শৈলেন্্নাথ ঘোষ -বঙ্গবাসী সংবাদ 
পজের গহকারা সম্পাপক এপং পঞ্িত ঘোগীন্্রনাথ কাবাবানাদ গিনি 
গুধানারের ইলিরড্ত সুললিত বঙ্গ ভাবায় ছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন, 
ইঙারা দুইজনে বিশেষ সাহাদ।) করিয়াছেন।  ধঙ্গবাসী কাগজের 





মন্থাধিকারী পরলোকগত শ্রধন্ত বাবু ঘোগীন্ত্রনাথ বস্থ মহাশর অনু 
গ্রহ কিয়! মানাকে এই ছবির ব্লকগুলি ব্যবহার করিতে দিলা" 
ছিলেন। তজ্জন্ত মামি এই সকল মহাশয়গণের নিকট কতজ্ঞ আছি। 


বেঘম সমর বিজয়ী পঞ্চভ্রীধুক্ত ভ্ীমৎ মহারাজ 
রাধাকিশোর দেব বন্মমাণিক্য বাহাছুর । 


মহারাজ স্নেহ পরবশ হইয়া! ঘত্বের সহিত চীন ভ্রমণ 
রুন্তান্ত পড়িতেন জানিয়। এই সামান্টি ভ্রমণ__বৃত্তান্ত 
মহারাজের পবিত্র নামে উৎমর্গ করিলাম। 


শ্রীইন্দুমাধব | 


£ভীনচভ্রমন। 
পিকে 
রেঙ্ুনের পথে 


ভোর টার সদয় কলিকাতা বন্দর হইতে জাহাঁজথানি ছাড়িল। 
ধাহারা আমাকে ছুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন তাহীরা তীর হইতে 
চাদর দোলাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন! আমি কখনও সমৃদ্রযাত্রা 
করি নাই, এই প্রথম | মনে এক অনির্বচনীয় ভাব আসিল । তাহা 
ভয় নয়, দ্রঃখ নয়, আনন্দ ও নর,_একরপ অনিশ্চিত ভাব । 

বখন জাহাজ ছাড়িল, তখন আমি কেবিনে জিনিষপত্র রাখিয়! 
কের উপর দীড়াইয়াছিলাম। অত বড় প্রকাণ্ড জাহাজখানির গতি) 
মোটেই বুঝা গেল না । কেবল এক্জিনের শব্দ ও জলের আন্দোলন 
হইন্রে,বুঝা বাইতে লাগিল জাহাজ খানি চলিতেছে। হাইকোর্ট, 
ইডেন গার্ডেন, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি ছাড়াইর়! জাহাজ খানি 
ধীরে ধীরে সাগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাঁগিল। ছুই তীর ব্যাপিয়া 
কত বাড়ী ও কল-কারথানা। সকলগুলিই বিদেশীয়দের ) একটাও 
দেশীয় লোকদের নহে । 

কলিকাতা হইতে গঙ্গার মোহনা ৯০ মাইল দূরবর্তী । জাহাজখানি 
ঘণ্টায় ১৫ মাইল দায়। সুতরাং ৬ ঘণ্টায় সমুদ্রে পৌছিবার কথা। 
কিস্ক তা না হইয়া আমাদের “সাগর পয়েন্ট” পৌছিতে প্রায় ৯ ঘণ্টা 
লাগিল। তাহার কারণ, গঙ্গার মোহনায় বিস্তর চড়া আছে বলিয়া 


২ চীন ভ্রমণ। 


জাহাজ আস্তে আস্তে চালাইতে হইল । বৈকালে ডায়মগ্ুহারবারের 
আর্লোক-গৃহ (17117171520) ও কেলা দেখিলাম । এ সকল স্থানে 
নদীর মুখ আতশয় প্রশন্ত--এক তীর হইতে অন্ত তীর প্রায় দেখা যার 
না। ইহার কিছু নিয়ে সাগর পয়েন্ট। এই স্থানটা অতি ভয়ানক 
স্থান/-চোরাবালির চড়ায় পড়িয়া! এই স্থানে বিস্তর জাহাজ মারা 
গিয়াছে । সেই কারণ আস্তে আস্তে, সাবধানে জাহাজ টালাইতে হয়। 
হাল্কা ক্ষুদ্র নৌকা (1,0-15০0 ) শুলি সততই জলে নামাইবার জন্ঠ 
প্রস্তুত রাখিতে হয়। চোরাবালির চড়ায় জাহাজ লাগিয়া বিপদ্গ্রস্থ 
হইলে জাহাজের আরোহীরা এই বোটে চড়িয়া প্রাণ বাচাইতে পারে। 

যে গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রীরা তীর্থ করিতে ও কান করিতে বায়, 
সেই সাগর দ্বীপ এই খানেই অবস্থিত । দ্বীপ ছাড়া তথায় এখন আৰু 
কিছুই দেখিবার নাই। ইহার পরেই সমুদ্র আরম্ভ হইয়াছে। 

কাণ্তেনই জাহাজের প্রধান কর্মচারী । তাহার আদেশ মতই 
সমুদ্রে জাহাজ চালান হয়; কিন্ত কোনও বন্দরের ভিতর তিনি জীভাজ 
'চালাইতে পারেন না । তার জন্য আলাহিদা লোক আছে,_তাদের 
“পাইলট” (71190 বলে । এতক্ষণ তিনিই জাহাজ চালাইয়া আসিয়া- 
ছিলেন। এই অবধি পৌছাইয়া দিয়া, একখানি ছোট বোটে চড়িয়া 
পাইলট কলিকাতার দিকে ফিরিলেন। সাগর-তরঙ্গে বোটখানি 
হেলিতে-ছুলিতে কলিকাতার দিকে চলিয়া গেল । 

ক্রমে বেলাভূমি রেখার মত সুক্ষ হইয়া আদিল, এবং পরে একেবারে 
অনৃষ্ত হইল। তখন কালিদাসের সেই,_-“আভাতি বেলা লবণান্খু 
রাশে দ্ধারা নিবদ্ধেব কলক্করেখা 1” কবিতাটী মনে পড়িয়া গেল। 
তৎপরে আর চারি দিকে কিছুই নাই, কেবল অনন্ত নীল জলরাশি ! 
কেবল কতকগুলি সাদা স্ুস্থকায় জলচর পক্ষী জাহাজের চারি দিকে 
উডিয়া বেড়াইতেছিল। উপরে মেঘমণ্ডিত অ"কাশ। পশ্চিম আকাশ 


রেঙ্কুনের পথে। ৩ 


এ 


ভ্িম আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বারিধিবক্ষেও সেই আভা প্রতি- 
চলিত হইল । ক্রমে কুর্বাদেক অন্ত গেলেন । ধরণী তিমিরাবগুষ্টি তা- 
হইলেন । আকাশে শত সহস্র হীরকখণ্ড জলিয়া উঠিল । ূ 
নলীমুখ হইতে সমুদ্রে পড়িলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জলের বর্ণ পরিবর্তন 
একট বিচিত্র দৃশ্ত । ময়লা মাটির মিশ্রণে নদী জলের রঙ ও “ময়লা 


চা 


৫ 


পাউটকিলে বর্ণ। সমুদ্র জলের রঙ ঘোর নীল বর্ণ; কিন্তু নিশ্মল ও 
সচ্চ | নরদা দেখানে সমুদ্রে দিশিয়াছে, সে স্তানের জলের রঙ পাটকিলে 
€ লাল, উভয় রঙের মিশ্রণে সবুজ হৃহয়াছে। সঙ্দ্রে মিশিবার সময় 
নলীবেগ প্রশমিত হয় বলিয়া এই স্থানে নদীজলের বত ময়লা মাটি 
হলার থিভাইয়। পড়ে ও সেই কারণে চোরাবালির চড়া প্রস্বত হয়। 
স্রনুরাং এই সকল স্থান দিবা জাহাজের গমনাগমন অতাস্ত বিপজ্জনক । 
সাগর পরেন্টের কাছে জাহাজ তাই সন্তর্পণে আদিল। ক্রমে পাট- 
দে বউ সপ হইয়া পরে নীল হইয়া গেল । এখন হইতে কেবল 
নীল জলরাশি । 

জাহাজ দিনরাত চলে । কুষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকারে অনন্ত জলরাশি" 
পুভদ করিরা জাহাজ সদস্ত রাত্রি চলিতে লাগিল। এমন অনিশ্চিত 
স্গানে কি বিদ্যার বলে, কি সাহসে যে আপনার গন্তব্য পথ ঠিক রাখিয়া 
চশভাড চোখ বুজিয়া। চলে, দে কথ ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। 

ভাঙাজ গুলি এত বড় ও এত সুন্দর যে, এক একটা জাহাজ যেন 
এক একটি সহ্র। আমাদের জাহাজে সর্দসমেত প্রায় ১২ শত লোক 
ছিল । সকলেরই থাকিবার নির্দি্ স্থান আছে । সকল বিষয়েই 
গব্যবস্থা। জাহাজথানি ৩ শত ফিট লম্ষা ও ৪০ ফিট চওড়া। 
জাহাজের পিছনে প্রথম শ্রেনী অবস্থিত । দুই ধারে ছুই সার কেবিন ও 
নাব্য প্রথনশ্রেণার উত্ীকথানা (5919০7) ও ভোজনাগার (1)17108 
৮০০ )। জাহাজের মধ্যস্থলে এপ্জিন (12787) ) ও তাহার দুই পারে 
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দুই সার দ্বিতীয় শ্রেণার কেবিন। জাহাজের সন্মুখ দিকে কতকগুলি 
£ছোট ছোট কেবিন আছে তথায় লঙ্করেরা থাকে৷ প্রথম শ্রেণীর 
কেবিনগুলির উপরে প্রথম শ্রেণীর ডেক বা পাটাতন। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর কেবিনগুলিত্র উপরে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেক। এই গুলি 
যাত্রীদের আরামের স্থান। এই সকল ডেকে কাঠ ও কেম্বিস 
নিশ্মিত চেয়ার পাতিয়া ঘাত্রীরা বসিয়া থাকে, বাঁ পা-চালি করিয়া। 
বেড়ায়, ব্য থেলা করে, গল্প করে, বা পড়ে । আহারের সময় ছাড়া 
সমস্ত দিনই এইখানে থাকিতে হয়। প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীর শ্রেনীর 
মধো যে স্থান' আছে এবং দ্বিতীর শ্রেণী ও লঙ্করদের কেবিনের মধ্যে 
যেস্থান আছে, সেগুলি ডেকের যাত্রীদের (1)০০1. ])55০0০: ) জন্ত । 
সকল £ডকগুলিরই কেশ্িসের ছাত আছে । ইহার নীচে আরও ছুই 
তলা আছে,্সিড়ি দিরা তথায় নামিতে হর । তন্মধ্যে সকলের 
নীচের তালায় মাল বোঝাই হর, ও ভাহার উপর তালায় কতক গুলি 
ডেক-যাত্রী থাকে । দ্বিতীয় শ্রেণার ডেকের উপর কাপ্ডেনের থাকিবার 
কেবিন আছে ও তাহার উপর (13749) হাল ফিরাইন্বার স্থান । 
প্রথম শ্রেণীর প্রতি কেবিনে একটা বা দুইটা করিয়া শুইবার স্তান 
আছে। প্রত্তোকটা ও কুট লম্বা ও ২॥০ ফুট চওড়া এবং প্র-তাক 
ব্যক্তির জন্য এক একটা পোসিলেনের মুখ ধুইবার টব ও তাহার আন্থ- 
সঙ্জিক দ্রব্যাদি, যথা,__সাবান তোয়ালে আয়ন ইত্যাদি আছে। ঘরে 
বিদ্যতের আলো জলে। পাইখানা ও স্নানাগার অন্য স্থানে । 
ন্নানাগারে ৯০ মিনিটের বেশী থাকিবার নিয়ম নাই। সকল লোকের 
ত স্বিধা দেখা চাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনগুলিও এব্ূপ, তবে 
তাহাতে তিন চারিটী লোকের থাকিবার স্থান আছে এই মাত্র প্রভেদ। 
বিছানা, কম্বল, সাবান, তোয়ালে ইত্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি জাহাজ 
হইতেই দেওয়া হয়। অনেকগুলি কেবিন লইয়া এক একটা চাকর 
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নির্দিষ্ট আছে। তাহাকে বয় (13০১) বলে। সে যথা সময়ে বিছানা 
পাতে, জুতা ঝাড়ে ও খানা জোগায় । জাহাজে নাপিত আছে 3 কিন্তু 
ধোপার ব্যবস্থা নাই। কোন বন্দরে জাহাজ থামিলে কাপড় কাচাইয়া 
লইতে হয়। এক দিনেই কাপড় কাচিয়া দিতে পারে, কিন্তু প্রতি 
কাপড় খানির জন্য ছুই আনারও বেশী দিতে হয়। 
প্রথম শ্রেণীর ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোজনাগার পৃথক পৃথক ; ঠিক 
নিদিষ্ট সময়ে ভোজনের ঘণ্টা পড়ে। সকাল ৯টার সময়ে প্রাতর্ভোজন 
(137০০951), টার সময়ে জলযোগ টিফিন (গাছ) ) ও সন্ধা ৭টার 
সময়ে প্রধান ভোজন বা ডিনার (1)1)107) হয়। তা”ছাড়া প্রত্যুবে 
টার সময় ছোট হাজরী ও বৈকালে ৪টার সময় বৈকালিক বা (৪7 
0,001) 1135 ) দেওয়া হয় । এ দুটিতে কেবল চা ও মাখন, এবং পাউ- 
রুটার টোষ্ট থাকে । তা ছাড়া সকল সনয়েই প্রচুর মাংস দেয়। ডিম, 
মাছ, মুরগী, পান্বরা, হাস, ভেড়া ইত্যার্দি নানারূপ মাংস আধসিদ্ধ 
ভাবে প্রস্তুত হয়। মাংস ও নাছ বরফের ঘরে (106 01)207৮02) 
রমিত হয়। এজন্য ইহা অনেক দিন পর্যন্ত টাটকা জিনিষের মত 
থাকে | তবে কতক কতক জীবিত জন্ত ও পঙ্গীও রাখা হয় । ত্রেকৃ- 
ফাষ্ট ও টীফিনে ভাতও পাওয়া যার। তা ছাড়া অতি উপাদেয় ফল, 
যেখানে যা পাওয়া যায়, উক্ত খানার ও টাফিনের সঙ্গে দিয়া থাকে । 
রুট, মাথন, জ্যাম, জেলি অপধ্যাপ্ত | তবে নিরামিধাশীর আহারের 
অনেকটা অস্থুবিধা হ্য়। জাহাজে বিলাতী গাঢ় দগ্ধ (0০971901)560 
[1110 ) ছাড়া অন্ত দুধ পাওয়া বার না। 
পুর্ধেই বলিয়াছি, দিন রাত জাহাজ চলে । তখন জাহাজের লোক 
জন, বিস্তীর্ণ জলরাশি ও অনন্ত নীল আকাশ ছাড়া আর কিছুই 
দেখিতে পাওয়া ঘা না। উড্ভীয়মান মস্ত সকল জাহাজের শবে জল 
হইতে উড়িয়া খানিকদুর গিয়া আবার জলে বিলীন হয়। পথে কখন্ধ 
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কথন অন্য জাহাজের সহিত দেখা হয়; তখন শত শত লোক উৎসুক 
চিত্তে, সাগ্রহ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া থাকে,_যেন কি এক অদ্ভুত 
নৃতন জিনিষ। এই সময় ডেকে বসিয়াই অধিকাংশ সমর কাটে। 
বিয়া ধমিয়া বিরক্তি ধরিয়া বায়। একটু চলিতে ইচ্ছা হয়। তখন 
কেবল মাত্র একটু এদিক ওদিক পা-চালি করা চলে! দোল্না আছে 
চলিতে পার, রক্ত সধশলন একটু সতেজ হইবে । পৃস্থকাগার আছে তাহা 
হইতেই পুস্তক লইয়া অধিক সময় কাটান যায়। সঙ্গীতের জন্য একটা 
ঘরে পিয়ানে। (7121)০) আছে, তাতেও অনেক সময় আমোদে কাটিতে 
পারে। কত লোক তাস খেলে, জুয়া থেলে। সকলেই সময় কাটাইবার 
জন্ত বান্ত, স্থতরাং লোকের সহিত আলাপ সহজেই ঘটিয়] মায় । একত্রে 
বসিয়া দীড়াইয়! অল্প দিনের ভিতর এত আলাপ হয়,_-উভয়ে যেন কত 
দিনের, কত পুরুষের আত্মীক্তা আছে। অন্তরের কথা অবধি বিনিময় 
হয়। বিদায় লইবার কালে বড়ই বাথা লাগে। জাহাজের উচ্চ কশ্- 
চারীরাও প্রায়ই অতিশয় মিশুক ও অবসর কালে সকলের সহিত 
মিশিতে ও গর করিতে ভালবাসেন । এইরূপ নানা ব্ুকমে বেশ আনন্দে 
সময় কাটিয়া যায়। 

তবে যদ্দি সমুদ্রে বেশী টেউ হয় ও জাহাজ টলে, তাহা-হইলে 
শরীর কেমন আন্চান্‌ করে, মাথা ঘোরে, দাড়াইতে কষ্ট হয় ও 
কাহারও কাহার ও,__বিশেষ প্রথম সমুদ্রযাক্রীর বমির বেগ আসে । 
(5০-5517035 ) সামুদ্রিক পীড়া একেই বলে। কীাড়াইবার যে 
নাই, মাথা ভুলিবার যো নাই, কিছু খাইবার যো নাই, অনবরত বমির 
বেগ। বমি হইন্সা গেলে আরাম বোধ হয়, তবে প্রায়ই কেবল 
মাত্র বমির বেগই আসে,_বমি হয় না) অথবা! যদি কিছু উাঠ, 
তাহা অতি বিকট পিত্ত কিম্বা অস্বল। জাহাজের মধ্যস্থল সর্বাপেক্ষা 
হুম দোলে.-_তাই দ্বিতীন্ শ্রেণীর ডেকের উপর হাওয়ায় মাথা 
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করিয়া শুইয়া থাকিলে খুব আরাম বোধ হয়। খুব পাক দিলে যে 
কারণে বমি হয়, সামুদ্রিক গীড়াও সেইরূপ কারণে হইয়া থাকে । 
অনেকের মত, এরূপ অবস্থায় বমির বেগ সত্বেও আহার করা উচিত। 
কিন্ত 'আমার বোধ হয়, গরম জল পান করিয়া গলায় আঙ্গুল দিয়া প্রথম 
ণদি করিয়া ফেলাই কর্তব্য ; ভাহাভে বিকৃত পিত্ত ও অগ্্র উঠিয়া, গেলে 
শরীর শান্ত সুস্থ হয়। সামুদদিকপীড়া কাটিয়া যাওয়ার পর ক্ষুধা ও হজম 
আরও ভাল হয়, এবং শরীর আরও সুস্থ ও সবল হয়। 

অনেক প্রকার ধাত্রীরসহিত একত্রে থাকিতাম; তাঁর মধ্যে কতক- 
গুলির কথা বিশে করিয়া বলি। আমাদের সঙ্গে একটি জারন্্মাণ- . 
বালিকা ছিলেন, ভিনি তাহার বিধব1 মায়ের সঙ্গে কলিকাতা! হইতে 
রেঙ্কুন বাইতেছিলেন। তীহার পিতার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে । অথচ 
স্টাহাদের কাহাকে ও তত বিষগ্র দেখিলাম না। তিনি অহরহ সামুদ্রিক 
পীড়ায় কাতর হইভেন । ১৭১৮ বৎসর বন্মসেও্ তীহার বালিকা সুলভ 
চগলতা ঘায় নাই। সুস্থ, সবল শরীরে ও মনের আনন্দে সারাদিন 
তিনি জাহাজের এদিক গুদিক ছুটা ছুরি করিয়া বেড়াইতেন । কিন্তু যাই 
জাহাজ একটু ছুলিত, অমনি তিনি কাতর হইয়া পড়িতেন, _উঠিবার 
বা খাইবার শক্তি থাকিত না। 

একটি চীনে বালক ছিল সে কলিকাতার ডভেটন কলেজের ছাত্র । 
ভার পিতা চীনেম্যান এবং মাতা ত্রহ্মদেশীয়া স্রীলোক। তাহাকে 
দেখিয়া সঙ্গতিপন্প লোকের ছেলে বলিয়া মনে হইল। বাড়ী যাইবার 
আনন্দে সে সারাপথই উৎদুল্প। কিন্তু সেও এরূপ জাহাজ ছুলিলেই 
কাতর হইয়া পড়িত। নয়ত সারা দিন একটি ছোট বাণী বাজাইয়া . 
দিন কাটাইত। তাহার বাশী বাজানর শিক্ষা অতি আশ্চধ্য। 
এঞ্সিনের শব্দ ভেদ করিয়া অতি সুমধুর স্বরে সে যখন চীনে গানের, 
বন্মী গানের, ইংরাজী গানের রাগ-রাগিণী আলাপ করিত, তখুন 
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জাহাজের কর্মচারীরা ও যাজীরা মুগ্ধ হইয়! তাহার সেই মধুর সঙ্গীত 
শুনিতে থাকিত। 
আর ছিল,_-একটি অনাথ ইংরেজ বালক | তাহার ১৭ বৎসর মাত্র 
বয়স। তাহার বিধবা! মাতাকে ধিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই পিতা 
তাহার মায়ের মৃত্যুর পরই ১৪ বৎসর বয়স হইতে তাহার সাহাধ্য বন্ধ 
করিয়া দিয়াছিলেন। সেই থেকে বালক টেলিগ্রামের কাজ করে। 
এত দিনে সে স্বচ্ছল পয়সার মুখ দেখিতেছে। অল্প বয়স হইতেই 
আপনার পথ দেখিতে হইতেছে বলিয়া তার প্রতিকার্ষো স্বাধীনতা ও 
, স্থুবিবেচনার ভাব দেখিলাম । নিজের যৎসামান্ দ্রব্যাদি লইয়া! সে 
আন্দামান দ্বীপে তারহীন টেলিগ্রাফের (€ 17003810100) 
তত্বাবধান করিতে ঘাইতেছে। 
একদিন সন্ধ্যাবেলা একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ খালাসী জাহাজের 
ডেকের উপর দীড়াইরা নেমাজ পড়িতেছিল। কাজ হ'তে ক্ষণেক ছুটি 
পেয়ে যখন সে পশ্চিম আকাশের দিকে কালিঝুলি মাখা মুখ ফিরিরে 
ভাঙ্ক! ভাঙ্গ সুরে স্তুতি গানগুলি উচ্চারণ কর্ছিল, তার প্রতি স্বরঃ 
প্রতি মুখভদ্গি ও অঙ্গ খিক্েপে এক পবিত্র তন্মর ভাব উ.লে পড়ছিল । 
দ্বিতীয় দ্রিন রাত্রে, পথে (1)০৯%) : বেদিনের আলোক-গৃহ্‌ দেখি- 
লাম। নিবিড় অন্ধকারের ভিতর আলোকটি দূরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
জলিতেছে। একথার পূর্ণ দীপ্তিমান, এক একবার ক্ষীণপ্রভ। অন্য 
সকল আলো হইতে প্রভেদ জানাইবার জন্য আলোক-গৃহের আলো 
এমনি ঘুরিয়া ঘুরিয়াই জলে । যেন পরোপকারব্রতে ব্রতী হইয়া বিপদ- 
সন্ধুল স্থানে দাঁড়াইয়া পথিককে পথ দেখাইতেছে। 
নিকটবর্তী তীরভূমি বা পাহাড় হইতে সাবধান হইবার জন্য 
ও গন্তবা পথ দেখাইবার জন্ত যেরূপ আলোক-গৃহ থাকে, নিমজ্জিত 
চৃড়া হইতে সাবধান করিবার জন্যও তত্রপ আলোক-জাহাজ (1451: 


রেঙ্গুনের পথে । ৯ 


৭10) থাকে । একথানি ক্ষুদ্র জাহাজ মাঝ সমুদ্রে নঙ্গর করিয়া 
তাহার উচ্চ মাস্তলে আলো জ্বালে। পথে এইরূপ আলোক-জাহাজও ' 
অনেক জায়গায় দেখা যায়। . 

তিন দিন ছুই ব্রাত্রি ক্রমাগত জাহাজ চালাইয়া তৃতীয়, দিন সন্ধ্যার 
সময় এলিফেন্ট পয়েন্টের (0191১0001100)0) আলোক-গৃহ 'দেখ। 
গেল। কলিকাতা হইতে রেস্কুন ৭৬০ মাইল হইবে । আমাদের জাহাজ- 
খানি মেল অর্থাৎ ডাক লইয়া আসিতেছে,তাই অপেক্ষাকুত গান্ আসিয়া 
পৌছিল। অন্ত ষ্টামারে পৌছিতে আরও এক দিন দেরি হয় । 

সকল স্থানেই জমির সন্নিকটবন্তা হইলেই কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা 
বেলাহ্বনি দেখিতে পাইবার বনু পুন্দে জমি যে নিকটে আছে, তাহা 
বেশ বুঝা যায়। সমুদ্রজলের ঘোর নীল রও সবুজ হইয়া উঠে। জমির 
দ্রব্যাদি ও গাছপালা জলে ভাদিতে দেখা যার । নদীতে বিচরণকারী 
পাখী সকল উডিয়া আনিরা চারি পিকে বেড়ায় । 

সন্ধার সমর আমরা ইরাবতীর মোহনার প্রবেশ করিলাম । 
জাহাজের মাস্তবলে রাজার ডাকের (1১০51 ১101) নিশান উড়াইয়। 
দেওয়া হইল। নদীর মধো প্রনেশ করিবার সমর জাহাজ বাশী 
বাজাইয়া হুঙ্কার করিল। সকলেরই মননে আনন্দ হইল । নৃতন দেশের 
নৃতন হাওয়া আমাদের গানে লাখিতে লাগিল । ক্ষুদ্রকার তৃতীয়ার 
চাদ শুকতারার সঙ্গে লাল সন্ধাকাশে দেখা দিল। বুহস্পতিও 
উদয়োন্থুখ । অগণা তাব্রাদল ইরাবভীবক্ষে ৪ বঙ্মদেশের সমভল- 
ভূমির উপর উদয় হইল । 

ওই ব্রহ্মদেশ ও এই ইরাবন্তী নদী ভারতবর্ষেরই পাশে, সংস্কৃত 
নামে অভিহিত । গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত “সব্ধজীবে দয়াবশ্ুগ 
এখানেও প্রচলিত। ইহারা! আনাদের প্রতিবাসী ও কত নিকট 
আস্মীয়। $ 
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. তাই আমাদের আসতে দেখে কতকগুলি সাদা সাদা স্ুস্থকায় পক্ষী 
" মধুর স্বরে. ডাকতে ডাকতে জাহাজ প্রদক্ষিণ করে আমাদের যেন 
সম্ভাষণ করতে এলো। অমন সুস্থ শরীর,_এমন উন্মুক্ত স্থানে না 
থাকলে হয় না। স্বরও কি তেমনি আনন্দ-বাঞ্তক! যেন বলছিল, 
“আয় পথিক ! আর বিদেশী !--মায় তোরা, আমাদেরই আপনার 
লোক। এ তোদেরই ঘর-বাড়ি । পথশ্রমে কাতর হরেছিস্‌। মুখ 
হাত পা ধো। পর ভেবে যেন সঙ্কুচিত হোসনে 1৮ 
খানিক অগ্রসর হইয়া জাহাজ নঙ্গর করিল। কলের তরীখানি 
ইরাবতীর শ্রোতে ছুলিতে লাগিল। একটা বাঙ্গালী বাবু চাকরী 
উপলক্ষে রেস্কুন যাইতেছিলেন। তিনি পুলকে গলা ছাড়িয়া স্থকণ্ঠে 
গাহিতে লাগিলেন, 
“জলধি রঃয়েছে স্থির, 
ধূধূ করে সিক্ধ-তীর, 
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শুন্ঠে মিশাইয়া 1” 


রেঙ্গুন । 


ইরাবতীর পাইলট আসিয়া রাত্রেই জাহাজে ছিল। ভোর ৫টার 
সময় জাহাজ ছাডিল, তখন পূর্বদিক লাল হইয়া আসিতেছে মাত্র । 
একটু পরেই আলোক-রেখা ফুটিয়া উঠিল। ছুই ধারে শন্তন্তামলা তীর- 
ভুমি দেখা গেল। নতদূর্‌ চক্ষু যায়, কেবল সবুজ রঙ বই আর কিছু 
নাই । ভুমি এত উর্ধরা ও ধান এত প্রহর পরিমাণে জন্মে যে, প্রতি- 
বৎসর এক লোয়ার বণ্মা হইতেই মালয়, চীন ৪ জাপান, এমন কি 
ভারতবর্ষ ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি বহু স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণ 
. চাউল রপ্তানি হয়। মোট সাড়ে তের কোটা টাকারও অধিক চাউল 
বিদেশে বায়। 
অল্পক্ষণ পরেই রেঙ্ুন বন্দরের নিকটবর্তী হইলাম। অতি সুন্দর 
কাষ্ঠ নিশ্মিত বাঁড়ী সকল দেখা যাইতে লাগিল। দুই পাঁশেই বড় 
বড় কল-কারথানা ও উচ্চ উচ্চ সোণালী রয়ের বৌদ্ধ-মন্দির-চুড়া 
1 151০8) সকল গগনম্পর্শী হইয়া ঠাড়াইয়া আছে। অসংখ্য অর্ণব- 
পোত ও “সামপান” নামক দেশী নৌকা ইরাবন্ীর আোতে 
ভাসিতেছে । 
কলিকাতা হইতে জাহাজ আসিলেই প্লেগের জন্ত এখানে বড় কড়া 
পরীক্ষা করে। পাছে প্লেগ আক্রান্ত রোগী বা প্লেগ বিষে দূষিত 
তব্যাদির সংস্পর্শে রেঙ্কুনে শ্লেগ রোগ প্রবেশ করে, তাহার জন্য সাবধান 
হওয়াই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য । কোনও লোকের উপর সন্দেহ হইলে, 
তাহাকে জাহাজ হইতে নামাইয়া লইয়া (11797506700) 
পরীক্ষা-তাবুতে রাখা হয়। তাহার ব্যবন্ৃত কাপড়-চোপড় গুলি ধোয়া , 
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দিয়া (৬৪০90: 80) শোদ্িত করা হয়। এই জন্য যাত্রীদের প্রান়্ 
. চাবি পাচ ঘণ্টা আটক থাকিতে হয়। 
এই স্তানে আনি এ জাহাঙ্গ ছণন্িয়া চীন যাইবার জাহাজে চড়ি- 
লাম, ও তাহাতে 
আমার জিনিষ পত্র 
রাখিয়া সহর দেখিতে 
বাহির হইলাম । 
জাহাজ হইতে 
তীরে নামিতে হইলে 
সামপানে করিয়া 
নামিতে হয়। 
নৌকাগুলি ছোট 9 
হাল্কা এবং দেখিতে 
অতি সুনার। একজন 
মাঝি দাড়াইয়া দাড়া 
ইয়া দুই হাতে ছুইটা 
দাড় টানে । ইহাতে 
হালের আবস্তক হয় 
না । দ্রেখিলাম, সকল 
নৌকা গুলিরই মাঝি 
চট্টগ্রামের মুসলমান 











“প্যাগোডা" বা বৌদ্ধ-মঠ। 


লঙ্কর। একটিতেও ব্রহ্দদেশীয় মাঝি নাই । 

তীরে নামিয়া দেখি, জাহাজ হইতে যে সব লোক জিনিযপত্র 
নামাইতেছে ও উঠাইতেছে, তাহারা সকলেই মাদ্রাজ দেশীয়। তাহাদের 
মধ্যে একজনও ব্রহ্ম দেশীয় লোক নহে। ঘোড় গাড়ীতে উঠিতে গিয়া 


রেঙ্ুন। ১৩ 
দেখি,__সব গাড়োয়ানই উত্তর-পশ্চিম দেশের মুসলমান । রাস্তায় দেরি, 
যত পাহারাওলা সবই শিখজাতীয় ) কেহই মগজাতীয় নহে । ছুই ' 
ধারের দোকানে দেখি, সব দৌকানদারই হয় সুরাটা মুসলমান, নয়, 
ইহুদী, নয় পার্শী, নয় চীনে, নয় সাহেব, বশ্মান এক 'জনও নহে। 
বাজারের ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, বর্গদেশীয় স্রীলোকগণ ছোট ছোট 
দোকানে বিয়া নানা রঙের লুঙ্গী পরিস়্া ও মুখে ঘন করিয়া 
“ভা-নাঁখাগ অর্থাৎ চন্দনকাঠের গুঁড়া মাথিয়া সুস্থ শরীরে জষ্টচিত্তে 
কেনা বেচা করিতেছে । 

এই সকল দেখিয়া আমার বিশ্ময়ের আর অবধি রহিল না৷ সবইত 
দেখিলাম ভিন্ন দেশীয় লোক-_ চাটগীয়ের লক্কর, দাদ্রাজী কুলী, পশ্চিমে 
গাড়োয়ান, শিখ পাহারা ওয়ালা, সুরাটা, ইহুদী, পাশী ও চীনে ব্যবসা- 
দারা এখানকার আদত বহ্ষদেশী লোক গেল কোথায়? জ্ীলোকেরা 
দোকান করিতেছে দেখিলাম ; কিন্ত পুরুষেরা কোথায় ? অনেকক্ষণ 
আমি এ সমস্তার কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলান না। 
রাস্তায় ঘে সকল ব্রঙ্গবাসী পুরু দেখিলাম, ভাদের ভিতর যেন 
প্রাণ নাই । দেহ দতজোহীন,স্বাস্থাশৃন্ত । তাহাদিগকে দেখিয়া 
উত্সাহহীন, ভগ্বোগ্যম, নিয়মান বলিয়া বোধ হইল) মধ্যে মধ্যে ছুই 
একজন ব্রহ্ম যুবক টক্টকে রঙের লুঙ্গী পরিরাঁ, নাথায় রেসমের চাদর 
'বাধিয়া,সতেজে (137০৮০1০) বাইসাইকেল চড়িয়। যাইতেছিল বটে, অথবা 
্িকোন ধনী ব্হ্মদেশীয় লোক জুসজ্জিত ব্রহ্ধবাসিনী স্ত্রীলোকের সহিত 
পকহাম গাড়ি চড়িয্সা বেড়াইতে গেল বটে, কিন্ত অধিকাংশ বন্ীনকেই 
দন ক্ষীণজীবী মিয়মান বলিয়া মনে হইল | ইহার কারণ কি? 
ব্হ্মদেশে স্ত্রীলোকের প্রতুত্ব অভাধিক। ঠাহারাই বাহিরের কাজ 
শ্ম সকল করিয়া থাকেন, দোকান রাখেন ও কেনা-বেচা করেন। 
টাহারা অল্প কারণেই (707%0:০6 ) বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে পারেন । 


১৪ চীন ভ্রমণ । 


বাহিরের কাজ ক্দ করেন বলিন্া তাহাদের শরীরও পুরুষ অপেক্ষা 
. অনেক স্থস্থ ও কম্মঠ। ত্রন্দের অনেক আফিউ সেবী অলস পুরুষ ঘরে 
বসিয়া থাকেন_কতক কতক গৃহকণ্ম করেন-_-রাধেন, ঘর ঝাঁট দেন। 
তাহারা রৌদ্রের তাপ ও বুগ্ির ছাট সহিতে পারেন না। বাহিরে 
আসা কাজের ভিতর কেবল স্সীর খাবারটি দোকানে পৌছাইয়! দেওয়া। 
নিম্ন প্রঙ্গের ক্ষেত্র এমন উমর বে, জনিতে আচড় দিয়া বীজ ছড়াইলে 
অনায়াসে যোল 'আন। ফসল হয়। সে কাজেও তাহারা অধিকাংশ সমরে 
মাদ্রাজী কুলীর মাহাধ্য লন। এরূপ কোণের ভিতর থাকা ও অলস 
ভ্যাদের দৌযেই তাহাদের শরীর তত সবল ও হষ্ট হয় না। 
্রঙ্ধ দেশীয় জ্ীলোকদের গোলগাল সুগঠিত দেহ পুরুষদের অপেক্ষা 
অনেক বলিষ্ঠ. বলিয়া মনে হয়। ব্রঙ্গদেশের জমির অত্যধিক 
উর্বরতাই ত্রহ্মদেশীর পুরুষকে এত অসল ও শক্তিহীন করিয়াছে । চীন 
দেশে ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা, দেখা যায়। বেমন অন্কুর্ধরা ভূমি, 
মানুষের পরিশ্রধশক্তিও সেখানে তত অধিক | রেক্গুনে বিজ্ঞর চীনে- 
মানের বান। তাহারা সকলেই ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাপূভ। (01010 
1,21৩) চীনাগলির পশ্চিম দিকের সমস্ত অংশ চীনেম্যানের বসতি । 
অনেকে ব্রহ্ম দেশীয় স্ত্রীলোক বিবাহ করে। এইরূপে অনেক চীন ও 
ব্রহ্ম মিশ্রিত জাতির উৎপত্তি হইয়াছে । চীনেন্যান বেখানেই ঘায়, 
সেই খানেই এই নীতি অবলদ্ষন এবং এইক্প বর্ণশঙ্কর জাতি উতৎপন্ধ 
করে। কলিকাতাতেও অনেকে এইরূপ করিয়াছে । 

রেঙ্গুন নূতন সহর; তাই আয়তনে ছোট ও এত পরিফার পরিচ্ছন্ন: 
রাস্তাগুলি সব সোজা সোজা ও পরিষ্ধার-পরিচ্ছন্ন । মাকিণের ন্যায় নম্বর 
দিয়া পথের নামকরণ ভ্ইয়াছে : যথা ১৬শ স্রাট, ৩৫শ স্রট, ইন্রাদি 
তবে জলকষ্ট প্রযুক্ত রাস্তাগুলিতে ভাল করিয়া জল দেওয়া হর ন 

* বলিয়া কোনও কোনও স্থানে বড় ধুলা হয়। ইরাবভীর জল লোপা 
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সেই কারণে রেস্ুনে পানীয় জলের বড়ই কষ্ট। যেখানে-সেখানে এক 
একটা প্যাগোডা বা বুদ্ধদেবের মন্দির আছে। অনেক রাস্তার নি 
সেই সকল স্থানের পাগোডার নামে হইয়াছে । রেকগুনে প্রধানতঃ 
ঘইটি দেখবার ভিনিয আছে 7--পশ্চিম রেম্ুনের দিকে প্রধান 
প্যাখোডা ও পুর্ব রেস্বুনের দিকে লেক পার্ক। 

_. পৃন্রেই বলিয়াছি রে্কুন সমতল ভূমি) তবে নদীর ধার হইতে জদি 
ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া কতকগুলি ছোঁট ছোট পাহাড়ে গিরা 
দিশিয়াছে 1 প্রধান প্যাগোডা (0181)1 ৮70০৭) আইরূপ একটি 
পাহাড়ে অবস্তিত। পাহাড়টা প্রায় পাচ শত ফিট উচ্চ হইবে। নদীর 
ধার হইতে সেখান পর্যান্ত এঞ্জিনের ট্রাম চলে। শত শত যাত্রী 
অহরহ তথার উপাসনার জন্য গিয়া থাকে । আমিও অনেকবার 
দে পাগোডাটা দেখিয়া আপিয়াছি। ত্র দৃশ্তটী আমার বড়ই ভাল 
লাথিত। 

 নিপ্ন হইতে স্তরে স্তরে চগড়া পাহাড়ের সিঁড়ি উঠিয়্াছে। তাহার 
উপর নরাবর খিলান করা ছাত। তাহাতে অনেক প্রন্তরমৃর্ঠি রক্ষিত 
আছ । দই পাশে যাত্রিদের বসিবার জন্য কাঠাসন আছে ও তথায় 
অ্দপণার স্বালোকেরা পূজার উপযোগী দ্রবাসস্তার বেচিতেছে। ধৃপ, 
জুন, বাতি, টুরুট, দুল, ধবজা ইত্যাদি। কেহ বা আয়না সামনে 
ফারিয়া টুল আঁচড়াইতেছে। কেহবা মুখে চন্দন কাঠের পাউডার 
মাবিতেছে। কেহ বা সেই খানেই বসিয়া পরিতোষের সহিত অন্ন 
সরু করিতেছে। মন্দিরে উঠিতে উঠিতে পায়ে বগা হইয়া ষার। 
উঠরাই সম্মুখে একটা বিস্তীর্ণ উচ্চ পরিখাবেষ্টিত বাধান উঠান। 
ভ্রহার নধাদেশে সেই প্যাগোডাটা স্বর্ণচুড়া বিস্তার করিয়! রেঙ্গুনের 
স্ত ঘোষণা করিতেছে । মন্দিরের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে প্রকাণ্ড প্রকাও 
দেবের মুন্তি প্রতিষ্ঠিত। অনেকগুলি মৃষ্তি ১৫ হইতে ২০ ফুট উচ্চ । 







১৬ চীন ভ্রমণ। 


বাহিরে একটা ধ্যানস্থ হি উপবিষ্ট) এ মুষ্থিটা প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ। 
সাদা মান্দালেমার্কেলে 
খোদিত, বস্ত্র ও 
উত্তুরীয়ের পাড়গুলি 
সোণালী রঙের। 
ধ্যানে গভীর চিন্তা- 
নালতা ব্যক্ত। যেন 
ইমন্তয্য হইতে কীট 
পতঙ্গ অবধি জগতের 
সকল প্রাণার দুঃখ 
স্মরণে ব্খিত। সে 
মুভি দেখিলে, সে 
জীবনের পুণ্য-কথা 
স্মরণ করিলে হৃদর 
পবিভ্র হয়। মন্দিরের 
সর্বত্রই পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন ৮ জুতা 
পরিয়া বাইতে কোন 
আপত্তি নাই। তবে, 
ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা 
জুতা হাতে করিয়া 
লইয়া বায়। শত 
শত যাত্রীরা উপা- 
পফঙ্গী" বা বৌদ্ধ পুরোহিত সনায় রত দেখি- 
. লাম। মুকিত মন্তক হল্দে পৌষাক পরা বফু্গী” বা পুরৌহিতগণ চারি 
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দিকে বিচরণ করিতেছেন, কেহ বা কোন গ্রন্থ পড়িতেছেন। মন্দিরের 
ভিতর প্রদীপ জলিতেছে,-বিলাতী চর্ষির বাতিও জলে। ধৃপধূমার 
স্থগন্ধ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত। সন্মুখে ফুলের তোড়া সাজান 'রহিয়াছে। 
কাসর-ঘণ্টার মত কোনওরূপ বাদা-মন্ত্র নাই। জান্ক পাতিয়া বসিয়া 
যাত্রীরা করযোড়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ করিতেছে । অস্দুটস্বরে স্তোক্র 
পাঠ করিতেছে, কেহ বা আপনার কামনা জানাইতেছে। কোনরূপ 
চীৎকার বা গোলমাল নাই । প্র্জলিত দীপ হস্তে কেহ বা দেবপদে 
পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে । পুজার উপকরণের মধ্যে কোনরূপ খাগ্ঘদ্রব্য নাই। 

মন্দিরের দ্বারদেশে বসিয়া অনেকগুলি অন্ধ স্ত্রীলোক ও পুরুষ 
সমস্বরে স্তোত্র গান করিতেছে । কেহ বা সপ্ত-স্বরার মত একরূপ 
নান্ত্রে কাটি দিয়া বাঁজাউতেছে ও নিজেরাই পায়ে খঞ্জনী বাজাইয়া তাল 
রাখিতেছে। কেহ ব1 সারিঙ্গার মত একরপ যন্ত্র বাজাইয় সেই স্ততি- 
গানের সহিত সুর দিতেছে । অন্ধ গায়কগুলির মুখের ভাবে যেন 
হন্ময়ত্ব মাথান। সামনে অনেকগুলি পয়সা জড় হইয়াছে । ইচ্ছা 
হয় পয়সা দাও,--পুরোহিতের জবরদস্তী বা ভিথারীর উৎপাত নাই । 
আমি অনেক দিন, অনেকবার, অনেকক্ষণ ধরিয়া এই মন্দিরটী 
দেখিয়াছি । 

মন্দিরের উপর হইতে রেস্কুনের চারিদিকের দৃশ্ত অতি মনোহর । 
একদিকে সহর ও দূরে ইরাব্তী নদী প্রাবাহিত। অপর দিকে বৃক্ষ- 
লতা-সমাবৃত অসমতল পক্লীগ্রামের স্থচারু দৃশ্ঠ | সন্ধ্যাকালে পশ্চিম 
আকাশ রঞ্জিত করিক্া যখন কুর্য্যদের অন্ত যান, এখান হইতে সে দৃশ্ত 
তখন বড়ই সুন্দর দেখায়। 

মন্দিরের পথেও অনেকগুলি মঠ আছে। সেখানে মুণ্ডিত-মস্তক 
ভিখারিণীগণ মন্দিরের দিকে সুখ ফিরাইয় ধুলায় জান পাতিয়া বসিয়া 
উপসনা করেন এবং নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া ধশ্গ্রস্থ পাঠ করেন। রেঙ্গুনে 


১৬ চীন ভ্রমণ । 


বাহিরে একটা ধ্যানস্থ মুস্তি উপবিষ্ট ) এ মৃষ্ভিটা প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ। 
সাদা মান্দালেমার্ষেলে 
খোদিত, বস্ত্র ও 
উত্তরীয়ের পাড়গুলি 
.. সোণালী রঙের। 
ই ধ্যানে গভীর চিন্তা- 
৯৯৯৯ শ্রীলতা ব্যক্ত । যেন 
ইমনুষ্য হইতে কীট 
পতঙ্গ অবধি জগতের 
সকল প্রাণীর ভঃথ 
স্মরণে বাখিত। সে 
মুক্তি দেখিলে, সে 
জীবনের পুণ্য-কথা 
স্মরণ করিলে হৃদর 
! " পবিত্র হয়। মন্দিরের 
। 11. সব্ধত্রই পরিফার- 
| | 1 || পরিচ্ছন্ন 8. জুতা 
ৃ 1]001111 পরিয়া থাইতে কোন 
সি0]+ আপনি নাই। তবে 
1 ||| ত্ধদেশীয় লোকেরা 
পা] / জুতা হাতে করিয়া | 
|| 14 রঃ লইয়া বায়। শত 
1104 শত ধাত্রীরা উপা- 
“ফ্ঙগী” যা বৌদ্ধ পুরোহিত সনায় রত দেখি- 
লাম। মুস্তিত মস্তক হল্দে পোষাক পরা “ফুঙ্গী” বা পুরোহিতগণ চারি 


) 
রা 
| | 


না 
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দিকে বিচরণ করিতেছেন,--কেহ বা কোন গ্রন্থ পড়িতেছেন। মন্দিরের 
ভিতর প্রদীপ জ্বলিতেছে,_-বিলাতী চর্তির বাতিও অলে। ধুপধূমার, 
স্থগন্ধ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত। সম্মুখে ফুলের তোড়া সাজান 'রহিয়াছে। 
কাসর-ঘণ্টার মত কোনওরূপ বাদা-মন্ত্র নাই। জাঙ্গ গ্রাতিয়া বসিয়া 
যাত্রীরা করযোড়ে ভূমিতে দণ্ডব করিতেছে। অস্দুটস্বরে স্তোর 
পাঠ করিতেছে, কেহ বা আপনার কামনা জানাইতেছে। কোনরূপ 
চীৎকার বা গোলমাল নাই। প্রজ্থলিত দীপ হস্তে কেহ বা দেবপদে 
পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে । পুজার উপকরণের মধ্যে কোনরূপ থাগ্দ্রব্য নাই । 

মন্দিরের দ্বারদেশে বসিয়া অনেকগুলি অন্ধ স্ত্রীলোক ও পুরুষ 
সমস্বরে স্তোত্র গান করিতেছে । কেহ বা সপ্ত-স্বরার মত একরূপ 
নান্ত্রে কাটি দিয়া! বাজাইতেছে ও নিজেরাই পায়ে খঞ্জনী বাজাইয়া তাল 
রাখিতেছে। কেহ কা সারিঙ্গার মত একরপ যন্ত্র বাজাইয়া সেই স্ততি- 
গানের সহিত স্থুর দিতেছে । অন্ধ গায়কখুলির মুখের ভাবে যেন 
তন্ময়ত্ব মাথান। সামনে অনেকগুলি পয়সা জড় হইয়াছে। ইচ্ছা 
হয় পয়সা দাও, পুরোহিতের জবরদন্তী বা ভিখারীর উৎপাত নাই। 
আমি অনেক দিন, অনেকবার, অনেকক্ষণ ধরিয়া এই মন্দির্টা 
দেখিয়াছি । 

মন্দিরের উপর হইতে রেস্থুনের চারিদিকের দৃশ্ত অতি মনোহর। 
একদিকে সহর ও দূরে ইরাবতী নদী প্রবাহিত। অপর দিকে বুক্ষ- 
লতা-সমাবৃত অসমতল পল্লীগ্রামের স্থচারু দৃষ্ত । সন্ধ্যাকালে পশ্চিম 
আকাশ রঞ্তিত করিয়া বখন কুর্ধ্যদেন অস্ত যান, এথান হইতে সে দৃশ্ব 
হখন বড়ই সুন্দর দেখায়। 

মন্দিরের পথেও অনেকগুলি মঠ আছে। সেখানে মুস্ডিত-মস্তক 
ভিথারিণীগণ মন্দিরের দিকে সুখ ফিরাইয়া ধুলায় জানু পাতিয়া বসিয়া 
উপসনা৷ করেন এবং নিবঝিষ্টচিন্তে বসিয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। রেঙ্গুনে 


১৮ চীন ভ্রমণ । 


পানীয় জলের অভাব বলিয়া তাহারা শ্রান্ত পথিককে জল পান 
করিতে দেন। 
এক দিকে যেমন পাহাড়ের উপর প্রধান প্যাগোডা অবস্থিত, অপর- 
দিকে তেমনি! কতকগুলি ছোট পাহাড়ের জল নিকাঁশের পথ বন্ধ 
করিয়া একটা ত্বদ প্রস্তত করা হইয়াছে। এইটাই রেঙ্কুনের (191৩ 
721.) “লেক পার্ক” নামে অভিহিত । ইহা সহর হইতে প্রান্স ৩ মাইল 
দূরে। সেই স্থানে যাইবার পথেই ধনী ইউরোপীয়ানদের বসতিস্থান 
বা বাগানবাড়ী। কাঠের ছোট ছোট শাঙ্গালাগুলি অতি সুন্দরভাবে 
গঠিত । নীচের তলা একেবারে খোলা । জমি স্টযাৎসেঁতে বলিয়াই 
এইরূপ ব্যবস্থা । 
চুড়াগুলি নানারূপ 
কারুকার্ধ্য খচিত । 
বাহির হইতে ঠিক 
যেন ছবিখানির মত 
দেখায়। তাহার 
চারিপাশে নানা- 
জাতীয় ফুলগাছ ও 
বাগান । 
বাগানের ভিতর- 
কার পাহাড়গুলি 
্রঙ্মবাসীর বাসগৃহ | খুব ছোট ছোট; 
স্দটা নানা ধরণে আকাবাক।। পাহাড়গুলির নীচে দির জুরকির পথ | 
পাহাড়গুলির গায়ে ঘন সবুজ ঘাস সমান করিক্সা ছ'ট1। যেখানে সেখানে 
বেশী গাছপালা নাই। একটা পাহাড়ের উপর একটা ইই্কনিশ্মিত 


টি টীশিশ কিনি আনিস - জালের ধারে 





রেঙ্কুন। ১৯ 


গাছের নীচে অনেকগুলি কাষ্ঠাসসও আছে । সেখানে বসিয়া, এই 
সকল দৃশ্ত দেখিলে মনে বিমল আনন্দ হয়। আমার কত পুরান কথী 
মনে পড়িতে লাগিল। মাথার উপর গাছের ডালে অতি করুণস্বরে-_ 
অতি মিষ্টভাষায় কাকগুলি কোলাহল করিতেছিল। আমাদের এদেশের 
মত রে্গুনের কাক কর্কশকঠ নয়। ্ 
সেই মঞ্চে বসিয়া অনেকগুলি ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোক ও পুরুষ ভাত 
কিনিয়া খাইতেছিল। এখানে রাধা ভাত বেচে ও সকলেই তাহা 
কিনিয়া খায়। কি ব্রহ্ষদেশে, কি মালয়দেশে, কি চীনরাজ্যে, কি 
জাপানে -_লোকেদের প্রধান খাগ্চ ভাত ও মাছ। যব ও গমের 
সঙ্গে সম্পর্ক তাদের বড়ই কম। ছুধ তারা মোটেই পছন্দ করে না। 
কলিকাতা হইতে আমাদের জাহাজে অনেক চটের থলে (00১05 
8৭8) ও তামাকের পাতা গিয়াছিল। বর্ধাচুরট প্রস্তত করিবার 
জন্য তামাকের পাতাগুলি এখানে নামাইয়া দেওয়া হইল। চটের 
খলেগুলিও বন্দরে নামান হইল। জাহাজে রাশি রাশি চাউল বোঝাই 
হইল। মালয় ও চীনে এই সকল চাউল আমদানি হয়। পূর্বেই 
বলিয়াছি, প্রতি বৎসর ব্রহ্মদেশ হইতে সাড়ে তেরকোটা টাকারও বেশী 
মলোর চাউল এসিয়ার বিভিন্ন দেশে, ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানী 
হয়। চাউলগুলি মোটা । ইউরোপ ও আমেরিকার এই চাউল হইতে 
কাপড়ের মাড় ও মদ প্রস্তুত হয়; কিন্তু মালয় ও চীনদেশের ইহাই 
খান্ভ। ত্রন্দের আর একটা প্রধান রপ্তানীদ্রব্য,_-বাহাদুরী কাঠ 
( 0667)। উত্তর ব্রঙ্গে স্বর্ণ ও হীরার খনি আছে। কেরোসিন 
তৈলের মত এক প্রকার তেলও (137012 011 ) এখানে পাওয়া যায়। 
“দশে এত মূল্যবান দ্রব্যাদি সত্বেও ত্রদ্মদেশ যে দরিদ্র তাহার প্রধান 
কারণ, ব্রহ্মবাসী পুরুষদের দারুণ আলম্ত এবং বিবেচনা! না করিয়া 
আমোদ প্রমোদে অযথা অর্থ ব্যয় । এ সকল বিষয় পর প্রবন্ধে বলিব। 


ত্রন্মদেশ। 


ইতিহান ও সামাজিক রীতি-নীতি । 


ইতিহাস পড়িয়৷ দেখা যায়, প্রায় সকল পুরাতন দেশের অধিবাসী- 
দেরই ধারণা যে, তাহারা দেবতা হইতে উৎপন্ন, আর তাহাদের দেশের 
রাজবংশ স্বয়ং ঈশ্বরের অংশ-সম্ভৃত। জাপানীদের এইরূপ বিশ্বাস, _ 
পুরাকালে ছুই দেবযোনি-_ভাই-ভগিনী- স্বর্ণ হইতে সেতুপথে জলমী 
পৃথিবীর জলকল্লোল দেখিতে আসিয়াছিলেন। ভগিনীর মুক্তার মাল! 
_ ছিড়িয়৷ জলে পড়িল, আর জাপান দ্বীপ স্থষ্ট হইল। সেই দ্বীপে ভাই- 
ভগিনী স্ত্রীপুরুষ-ভাবে হিয়া গেলেন । ইহা হইতেই জাপানের রাজ- 
বংশের আরস্ত। চীনেদেরও কতকটা এইরূপ ধারণা । সে কথা চীন 
প্রবন্ধে বলিব। কিন্ত ব্রদ্মদেশের রাজবংশের উৎপত্তি এন্প দেবঘোনি 
হইতে নহে। তাহাদের শাক্যবংশ ও শাক্যসিংহ লইয়াই মব। 
বুদ্ধদেব জন্মিবার বু শতাব্দী পূর্বে শাক্যবংশের কোনও রাজা 
আসিয। ব্রহ্মদেশে রাজবংশ প্রতিষ্টিত করেন। পরে বুদ্ধ্দেবের পাচগাছি 
চুল লইয়াই রেঙ্ছুনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বৌদ্ধশান্ত্ের মতানুদারে, 
হিনদুশান্তরোক্ত ব্রন্ধী হইতেই তাহারা সকলের উৎপত্তির কথা বিশ্বাম 
করে। তাই তাহারা নিজেরা ও “ত্রহ্ধা” বা “বর্শা নাম লইয়াছে। 
ব্র্মদেশের লোক বুদ্ধগতপ্রীণ। হিন্দুস্থান তাহাদের চক্ষে বড়ই 
পবিত্র স্থান বলিয় বিবেচিত,_তাহাদের দেবতার লীলাভূমি, তাহাদের 
মহা। তীর্থধাম। অনেকে বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ প্রভৃতি স্থানে তীর্থ করিতে 
আসে। রেঙ্নের যে বড় প্যাগোডার কথা বলিয়াছি, তাহা বুদ্ধদেবের 
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যাইয়া তপন্তারত বুদ্ধের নিকট হইতে শ্রী পাঁচগাছি চুল চাহিয়া 
আনিয়াছিল। এ মন্দির-গঠন হইতেই রেঙ্ুনের উৎপত্তি ।" পরে 
অষ্টাদশ শতার্দীতে “আলাম্প্রা নামক এক জন টি রেমুনের আসল 
ভিত্তি স্থাপন করেন। 

আলাম্প্রা এক জন সামান্ত অবস্থার লোক ছিলেন। বনে বনে 
শিকার করিয়া তিনি জীবনযাপন করিতেন, পরে অনেক লৌকের নেতা! 
হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ত করেন ; যেখানে অভিযান করেন, দেই খানেই 
জয়ী হয়েন। তখন ব্রহ্মদেশ ছোট ছোট নানা রাজ্জো বিভক্ত ছিল। 
সেখানকার রাজার! সর্বদাই পরস্পর কলহ করিতেন। ক্রমে পেগ 
আরাকাণ, টেনিসেরিম্‌--সবগুলিই তিনি জয় করিলেন ; শেষে শ্তামেও 
বুদ্ধবাত্রা করিলেন । তথাকার রাজধানী তাহার হস্তগত হইলে, 
সেই স্থানেই তিনি রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই 
আলাম্প্রা হইতেই বন্মীর শেষ রাজবংশের সুত্রপাত। এ সব বেশী 
দিনের কথা নয়, প্রায় পলাশী মুদ্ধের সমসাময়িক ; অর্থাৎ,--১৭৫০ 
খৃষ্টান্দে ঘটে । 

তখন আসাম, মণিপুর ইত্যাদি রাজ্য বন্মী রাজ্যেরই ক্ষমতারধীন 
ছিল'। বর্মার রাজগণ এই পথ দিয়া আসিয়া ব্রিটিশ রাজ্য লুঠ-তরাজ 
করিতেন, নিষেধ করিলে কর্ণপাতও করিতেন না। এই স্ুত্রেই প্রথম 
বন্মা যুদ্ধ ঘটে। ক্যাম্বেল সাহেব সসৈন্তে ইরাবতীর ভিতর প্রবেশ 
করেন । একটিমাত্র তোপের আওয়াজেই রেক্কুন অধিকৃত হয়। সে- 
খানকার কেল্লাগুলি শেগুন কাষ্ঠে নির্মিত ও চন্দন কাষ্টের কারুকার্য 
খচিত। ভঙ্গুর হইলেও দেখিতে অতি পরিপাটা ছিল। রেন্থুন অধিকার 
করিয়া তিনি চারি দিকে সৈন্য পাঠাইয়া দেশ জয় করিতে লাগিলেন, 
এবং অতি অল্প আয়াসেই সে কার্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। তখন 
,অনন্তোপায় হইয়া ব্রহ্গরাজ আমেরিকান্‌ পাদরী জড্সন্কে সন্ধির | 
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প্রস্তাব করিতে পাঠাইলেন। এই পাদরী সাহেবের কথা পরে বলিব। 
১৮২৪ খ্রীষ্টান্ধে ইয়ান্দাবু বা যান্দাবু নগরে সন্ধি স্থাপিত হয়। 
ইংরাজ আরাকাণ, টেনিসেরিম ও আসাম দখল করিলেন, এবং 
যুদ্ধের খেসারত শ্বরূপ এক কোটি টাকা পাওনা ধার্য করিলেন। এই 
অবধিই রেন্কুন ইংরাজের করতলগত রহিল । 

ইহার অল্পদ্দিন পরেই লর্ড ড্যাল্হাউসীর আমলে দ্বিতীম্ব বশ্মা-যুদ্ধ 
ঘোষিত হয়। ইংরাজ বণিকদের উপর ব্রহ্গরাজ অত্যাচার করিয়া- 
ছেন,-_ইহাই যুদ্ধের করণ। এবারও প্রায় বিনা যুদ্ধেই নি ত্রহ্ধ 
বা পেশ ইংরাজ দখল করিয়া! লইলেন। 

আবার ইহার কিছু দিন পরে, লর্ড ডফ্রিণের সময়ে তৃতীয় বন্মা-যুদ্ধ 
ঘটে। সেই হইতেই বন্দীর স্বাধীনতা একেবারে অন্তমিত হইয়াছে । 
আমার সে সকল ঘটনা বেশ মনে আছে-তখন আমি প্রবেশিক! 
পরীক্ষা দিবার উদ্যোগ করিতেছি । রাজা মগ্ডলমীনে মরিলে 
তাহার ছেলে থীব রাজা হন। জারজ বলিয়া অনেকে তীহার সিংহাসন- 
অধিকারে আপত্তি করেন । থীব ইংরাজী জানিতেন, এবং সর্বজনপ্রিয় 
ছিলেন। রাজ্যের প্রধান! রাজ্ঞী, তাহার কন্যা “জুপেয়ালাটে”র সহিত 
খীবর বিবাহ দিয়া, তাহাকেই সিংহাসনে অধিষ্িত.করেন।, শুনা যায়, 
রাজ্যারোহণ কর্রয়াই বিদ্রোহের ভয়ে থীব রাজবংশের ত্রাতা-ভগিনী 
প্রভৃতি অনেক আত্মীয়-স্বজনকে গুপ্তভাবে হত্যা করেন। সকল অসভা 
দেশেই ওরূপ হয়; দিলীর সম্রাট আওরঙ্গজীবও ওরূপ করিয়াছিলেন । 
কিছু দিন রাজত্ব করিবার পর আবার আর এক গোল উঠিল যে, 
শেগুন-কাষ্ট-বাবসার়ী “বন্মী-বন্থে ট্রেডিং কোম্পানীর উপর থীব 
,অত্যাচার করিয়াছেন। ট্রান্সভালে উইট্ল্যাগডারদের উপর অযথা 


ব্যবহার উপলক্ষ করিয়া বুয়র্‌ যুদ্ধের সুত্রপাত হয়। পরে আবার এক 
পাশ পি আাকাদিশ আলনিনিন ক্সিতন সঙ্মজস্বাপিম আজিবার 
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চেষ্টা করিতেছেন। রুষিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ সঘন্ধ স্থাপন করিতেছে, 
এই অছিলাতেই তিব্বত-অভিবানের আবশ্তক হইল। এইরূপ নিত্য 





ব্রঙ্মরাজ “থীব” ও তাহার মহিষী “কুপেয়ালাট”। ্ 
নতন দোষারোপ হইতে লাগিল। 


২৪ চীন ভ্রমণ । 


তখুন উত্তর-বন্মীয় নৃতন আবিষ্কৃত হীরার খনির কথা শুনিয়া অনেক 
“ইংরাজ-বণিকই তাহা হস্তগত করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। র্যাণ্ড এবং 
কিন্বালির স্বর্ণ ও হীরকখনির লোভই দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ-তন্্ 
বিলুপ্ত করিবার প্রধান কারণ। দেশ লইব ইচ্ছা করিলে, কারণের 
আর অভাব হয় নী। এই সকল সত্য মিথ্যা নানা কারণে, ১৮৮৫ 
্রীষটাব্দে, শেষ বন্মা-ুদ্ধ ঘটে। রেঙ্গুন দখল করিতে একটা তোপের 
আওয়াজ করিতে হইয়াছিল, মান্দালেতে তাহাঁও আবশ্তক হয় নাই। 
বাঙ্গালা জয় করিতে যেমন সতর জন মাত্র পাঠান সৈম্যই পর্যাপ্ত 
হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ ইংরাজ-সৈন্ত উপস্থিত হইবামাত্রই বন্ধ! 
জয় হইল। থীব ও তাহার মহিষীকে বন্দী করিয়া মান্দ্রীজে পাঠান 
হইল। ইংরাজগণ সমস্ত বন্মা অধিকার করিলেন। এখন এই রাজপরি- 
বারের অর্থাভাবে যার-পর-নাই ছুরবস্থা হইতেছে । 

তারপর হইতেই ব্রহ্গদেশের শুভাশুভ ইংরাজের হস্তেই স্থস্ত। 
ক্রমেই দেশের উন্নতি, লোকবৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হইতেছে। 
প্রথম প্রথম ভারতের রাজস্ব হইতে ব্রন্মের শাসনব্যনির্ববাহের জন্য অর্থ 
যোগাইতে হইত বটে, কিন্তু আজকাল রাজ্যের আর্থিক উন্নতি 
হওয়াতে, তাহা আর দিতে হয় না, বরং কিছু উদ্বৃত্ত থাকে । 

বন ইংরাজের হাতেই স্বাধীনত। হারাইয়াছে। মুসলমান জাতি 
কখনও বন্দী জয় করেন নাই। তাহা হইলে বন্মীতেও ভারতবর্ষের 
মত অবরোধপ্রথা নিশ্চয়ই প্রচলিত হইত। মুসলমান-বিজয় কিন্তু 
ভারতবর্ষ হইতে এই বন্ধা ছাঁড়াইয়া মালয় উপকূলে গিয়া পড়িক়্াছিল। 
সেই কারণেই মালক্পের অধিবাসীরা মুসলমান । এই সকল দেখিয়া 
মনে হয়, যদিও বন্মী-যুদ্ধের সময় বন্দীকে নিতান্ত হীনবল দেখা গিয়াছে, 
কিন্তু তাহার বহু পূর্বে বন্দী এতটা হীনবল ছিল না। 
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ভিতর দিয়া তাহারা বন্মায় আসিরা বসবাস করিয়াছে । যে সকল 
আদিমনিবাসীদের পরাস্ত করিয়! তাহারা বন্ধ দেশে বাস করে, সেরূপ, 
অনেক জাতি এখনও বন্ধায় দেখা যায়। তাহার মধ্যে “কারণ” জাতি 
একটি। ইহাদের অধিকাংশই শ্রীষ্টানধশ্মে দীক্ষিত হইয়াছে, এবং 
সেই কারণেই সকল বিষয়েই ইহারা উন্নত। ্ 

বন্দীর পুরুষগণ অতিশয় আলন্ত-পরবশ। কেবল চুরট খাইয়া, 
গল্প-গুজব ও আমোদ-আহ্লাদ করিয়াই সময় কাটায়। ধান বন্মার 
একটি প্রধান উৎ্পক্নদ্রব্য,__-এত বড় ধানের আড়ৎ আর কোথাও নাই। 
প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে তের কোটি টাকার ধান এখান হইতে 
রন্তানী হয়। কিন্ত অনেক চাষা স্বদখোর মাদ্রাজী শ্রেষ্তী কর্তৃক 
বড়ই উতপীড়িত। অতিরিক্ত আমোদ-আহলাদের জন্য বেশী সুদে 
টাকা ধার করিয়া তাহারা বড়ই বিপন্ন । পৃর্ধেই বলিয়াছি, বণ্মায় 
প্রায় শতকরা ৩০ জন চীনে আসিয়া বাস করিয়াছে এবং তাহারা বশ্মী- 
রমণী বিবাহ করিয়া এক প্রকার সঞ্ধর জাতি উৎপন্ন করিয়াছে । 
শুনা যায়, ইহাতে বদ্ধার অনেক মঙ্গল ঘটিয়াছে। তাহাদের অপত্যাগণ 
পিতার মত পরিশ্রমী, --বম্মী দেশের লোকের মত অলপ নহে। কিন্ত 
অনেক চীনেম্যান্‌ দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় ছেলেগুলিকে লইফ়া 
যায়, মেয়েদের রাখিয়া বায়। মেয়েরা বন্মার মত স্ত্রন্বাধীনতার দেশ 
হইতে চীন দেশে গিয়া স্থুখী হয় না। তাহার ফলে এই দাড়াইয়াছে, - 
এরূপ মেয়ের সংখ্যা এত বেণী বে, কোনও বিদেশী বন্মায় ঘাইলে 
তাহার উপপত্রী হইয়া! থাকিবার জন্য দলে দলে তাহার নিকট আসিতে 
থাকে । বিদেশী লোক একা বন্দী দেশে বেণী দিন থাকিলে তাহার 
আর নিস্তার নাই। 

বন্মা দেশের লোক ভাল কারিগর । ঘরে ঘরে রেশমের কাপড় 
- বোনা _হয়,_কিস্তু বাড়ীতে ছাড়া তাহারা সে মোটা রেশমের কাপড় 
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ব্যবহার করে না। যে দেশে রেশমের কাপড়ই সাধারণের পরিধেয়, 
.সে দেশে সাজ-সজ্জায় স্পৃহা কত বেশী তা সহজেই বুঝা যায়। মিহি 
রেশমের কাপড় চীন হইতে আমদানী হয়,_তার দামও অনেক। 
সাজ-সজ্জার বিষয়ে তাহাদের এত বাড়াবাড়ি যে, কাপড় একবার 
কাচাইলে আর সে কাপড় তাহারা বাহির হইবার কালে পরিবে 
না,_কেবল বাড়ীতেই পরিবে । 

বন্দী দেশে কাঠের কাজ ও গালার কাজ অতি পরিপাটী হয়। 
মামি কতকগুলি গালা-পালিস-করা বড় বড় কাঠের ও ঝুড়ির থালা ও 
গেলাস আনিয়াছি। এক একখানির বারো আনা মাত্র দ্াম। যে 
দেখে, সেই সুখ্যাতি করে,__সেগুলি এত সুন্দর। 

বন্মীবামীর বিবাহ-প্রথা আমাদের বিবাহ-প্রথা হইতে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন । বাল্য-বিবাহের তো নামগন্ধও নাই। ওসব অঞ্চলের কোনও 
দেশেই সমাজের দাঁরুণ অনিষ্টকর বাল্য-বিবাহ-প্রথা নাই। দিন-ক্ষণ 
দেখিবার ভার সর্বত্রই আমাদের দেশের মত দৈবজ্ঞের উপর ন্থন্ত; 
তবে বর-ক”নেই পরস্পরকে বাছিয়া লইয়া থাকে । চীন বা জাপানে 
কিন্তু এরূপ প্রথা নাই। সে সকল দেশে আমাদের দেশের মত বাপ-মা! 
যাহাকে পছন্দ করিয়া দিবেন, তাহার উপর কাহারও কথা 'নাই। 
আমাদের দেশের মত বন্দায় বর কনের বাড়ী গিয়া বিবাহ করেন। 
চীন ও জাপানে ক'নেকে সমারোহের সহিত বরের বাড়ী যাইয়৷ 
বিবাহ করিতে হয়। বন্মায় স্ত্রীলোকের ক্ষমতা এতই বেণী মে, 
বিবাহের পর জামাতাকে অন্ততঃ কিছুদিন শ্বশুরঘর করিতেই হয়। 
ধূলাপায়েই কেহ কেহ ছুই তিন বৎসর থাকেন। কেহ কেহবা 
শ্বশুর-বংশের উপাধি লইয়া চিরকালই পোস্ুপুত্রের মত শ্বশুর-ঘরে 
থাকিয়া যান। এক জন জাপানীর নিকট শুনিয়াছি, জাপানেও এরূপ 
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এ সকল দেশের মধ্যে কোনও দেশেই বিবাহ ধর্মের ভিত্তিতে 

প্রতিষ্ঠিত নহে, _সামাজিক চুক্তিমাত্র। ইচ্ছা করিলেই চুক্তি ভািয়ণ 
হায় । এ বিষয়ে স্ত্রীর স্বাধীনতা বর্্মা দেশে অত্যন্ত অধিক । গুনিয়াছি, 
কোনও কোনও স্থলে স্বামীর বালিসের নীচে পান-স্থপারি খঁজিয়! 
দিয়া চলিয়া যাইলেই হইল ! পঞ্চায়ৎগণ বিবাহভঙ্গ-বিরোধের মীমাংসা 
করিয়া দেয়। স্ত্রীলোকের এত স্বাধীনতাসত্বেও বন্য বহুবিবাহ যে 
কিবূপে প্রচলিত হইল, তাহা! বুঝা যায় না। 
_. বিবাহের বড় একটা বাচ বিচার নাই ; যেমন সহজে হয়, তেমনি 
শীত্র ভাঙ্গির! যায়। স্ত্রী ও পুরুষ ছুই জনে কিছুকাল একত্রে থাকিলেই 
বিবাহ সাব্যস্ত হইল। স্ত্রীলৌকদের বার-তার সহিত থাক চলে। 
শ্বদেশী বিদেশী যার সঙ্গেই থাকুক না কেন, একনিষ্ঠ হইয়া থাকিলে 
তাহাতে সমাজে তাহাদের মর্যাদার কোনও হানি হয় না। চঞ্চল- 
শ্বভাব হইলে অবস্ত আলাহিদা৷ কথা । 

ভুতে পাওয়া ও ভূত ঝাড়ানয় বিশ্বাস সকল জাতিতেই আছে। 
প্রসবকালে বন্মা দেশের জ্্রীলোকের যন্ত্রণার আর অবধি থাকে না। 

ংস্কারপূর্ণ দেশসমূহে যেমন হইয়া থাকে, নীচখ্রেণীর দাইদের হাতে 

সসব ভার হ্যিন্ত। পুরুষদের ইহাতে কোন কথ কহিবার অধিকার 

ই। এ বিষয়ে পরিবর্তনের আজোত পৌছিতে দেরি লাগে। প্রস্থতিকে 
াতুড় ঘরের চতুর্দিকে অগ্নিবেষ্টিত করিয়া রাখা হয়। উদ্দেশ্ত, গরমে 
খাও বটে, আবার ভূত তাড়ানও বটে! সে অসহ্ তাপে কি যন্তরণাক়্ 
সমস্ব কাটে, তা বুঝান যায় না। সাতদিন এইরূপ থাকিবার পর অষ্টম 
দবসে তাহাকে “ভেপার বাথ” অর্থাৎ গরম বাম্পের “ভাপরা” দিবার 
রেই ঠাণ্ডা জলে স্নান করান হয়। তাহাতে যে কত শিশু ও কত 
মারা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের দেশের যত এইরূপ 
শ্রেণীর দাইএর প্রথা বর্পায় এখনও অন্ধভাবে অনুস্থত হইতেছে । 
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মাছ ভাতই ব্রহ্ধ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রধান খাস্ভ। 
ধন্মা দেশে পচা মাছ চাট্নির মত ব্যবহৃত হয়; তাহাকে “নাপ্সি” 
বলে। াগ্সি বর্দানেরা অতি উপাদেয় সামগ্রী বলিয়া বোধ করে। 
রাধা ভাত ও তরকারী ফেরি করিয়া বিক্রয় করে। আমাদের দেশের 
মত রাধা খাগ্থন্রব্য অন্পৃশ্ত “সকৃড়ি” বলিয়া বিবেচিত হয় না: 
বন্মীবাসীরা সচরাচর মাটিতে উপু হইয়া বসিয়া হাত দিয়! আহার করে! 
চীনের প্রথা,-_টেবিলে বসিয়! চপৃষ্টিক' দিয়া আহার করা । আহারান্তে 
ত্রহ্মবাসীর আমাদের মত হস্তসুখ প্রক্ষালন করে। আহারের সহিত 
পানীয় দ্রবোর ব্যবস্থা ওসব দেশের কোথাও নাই। সকলেই 
সময়াস্তরে চা খায়। ছুগ্ধপান কেহ করে না। চুরট বা তদ্রপ 
কোন না কোন দ্রব্য সর্ধত্রই ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীপপুরুষ উভয়েই ধূমপান, 
করে। সাধারণ বে চুরট ব্যাবহার করিতে দেখা যায়, সে চুরট খুব 
মোটা ও বড়। এত মোটা বে মুখে ধরিতে কষ্ট হয়। বম্মা ও মালয়ের 
লোক পান-স্থপারি খায়। আফিং-সেবন জাপান ছাড়া অন্বিস্তর! 
সকল দেশেই প্রচলিত । 

স্ত্রীলোকের চুল রাখা সকল দেশরই প্রথা, তবে মঙ্গোলিয়ান জাতির 
মত অত চুলের আদর আর কোন জাতিই জানে নী। তাঁদের যেমন 
গোফ-দাড়ি প্রসৃতির স্থানে চুল বড় জন্মে না, তেমন মাথায় চুল খুব 
লম্বা ও সোজা হয়। পৃথিবীর আর কোন জাতিই ইহাদের মত 
কেশের এত পারিপাট্য করে না। ইহারা চুলের সজ্জা লইয়াই 
সারাদিন ব্যস্ত। 

বম্মী দেশের পুরুষরাও বড় বড় চুল রাখে । তাহীরা সব চুলগুতি 
রক্ষা করে । চীনেরা মাথার মাঝে লম্বা বিনানী রাখে মাত্র। 

স্ত্রীলোকের পায়ে গহনা নাই, যা কিছু আছে কানে, হাতে ও 
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চলে পোষাক পছন্দ। কাপড়চোপড়েই তাহাদের সঙ্জার হেশী- 
ভাগ দৃষ্টি। স্তনের উপর অবধি আঁটিয়া লুঙ্গি পরে বলিয়া, স্বাধীনভাবে 
চিলা ফেরার ব্যাঘাত হয়। সেই কারণেই বন্মী জাতির ত্রীলোকদের 
[চলা ও নাচা সরল ভাবে হয় না)__-কতকটা৷ আড়্ট-আড়ষ্ট ভাব। 
॥. বম্মীর লোক অলস, এবং আমোদ ও সঙ্জাপ্রিয় একথা পৃব্রেই 
টবলিয়াছি। ভবিষ্যতের ভাবনা ইহারা ভাবে না। সেই জন্য অনেক 
লোকই খণগ্রস্ত। নাচ, গান, যাত্রা ইত্যাদি প্রায়ই হইয়া থাকে। 
ভড়ার লড়াই, মুরগীর লড়াই, নৌকার বা+চখেলা সচরাচরই দেখ? 
[য়। ব্রহ্মদেশ ধনধান্যে পূর্ণ। আশ্রয়স্থান নিন্ীণের জন্য শেগুন কাঠ ও 
£ুআহারের জন্য চাউল অনায়াসে অপর্ধ্যাপ্ত জন্মে। আহার ও আশ্রয়- 
স্থান,_এই দুইটি জীবনধারণের প্রধান আবশ্তক-_দ্রব্যের এত সহজে 
যোগাড় হয় বলিয়াই তাহারা এত অলস হইয়। পড়িম়্াছে। গ্রাসাচ্ছদন 
স্থবলভ হইলে সকল দেশেই এরূপ ঘটিয়া থাকে,__লোকেরা অলস ও 
অকন্মণয হইয়া পড়ে। ভাঁরতবর্ষেও এরূপ ঘটিয়াছে। তাই দেশ 
বন্তপ্রন্থ হইলেও বশ্দশীবাপী এখন আর তত লাভবান্‌ নয়। লাভের 
বেশীর ভাগই বিদেশী বাবসাদার ও সুদখোরের হাতে যায় । 
ব্রঙ্মদেশে সচারাচর শবদেহ গোর দেয়, এবং ফুঙ্গীদের শবদেহ দাহ 
করা হয়। কখন কখনও বা কিছু দিন গোর দিয়া রাখার পর সেহ 
শবদেহ পুনরায় উঠাইয়া বহু সমারোহের সহিত দাহ করা হয়্। 
আমাদের দেশে যেমন অশৌচ-পালন-রূপ একটি নিয়ম পালন 
করিতে সকলেই বাধ্য, ও সকল দেশেও সেইরূপ। আশোৌচ কালে 
আহার ও পরিধেয় সম্বন্ধে বাধা নিম আছে । আত্মীয় বুবিস্বা অশৌচের 
দিন বাড়ে ও কমে ) সে সমরে নিরামিষ ভোজনই কর্তব্য । স্ত্রী মিলে 
অশৌচ কম, স্বামী মরিলে সর্বাপেক্ষা বেণী। বাপ-মায়ের জন্ত অশৌচ 
স্বামীর অশৌচের মত; তিন দিন নহে । আমাদের দেশে যেমন অশৌচ 
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অবস্থায় সাদা ধুতি পরিধেয়, ও অঞ্চলে সর্বত্র সেইরূপ সাদা রঙ্গই 
শোক প্রকাশের চিহৃ বলিয়া বিবেচিত। ইউরোপে কিন্ত সাদা রঙ 
শোকব্যঞণ সহ ; কালো রঙই শোকব্যগ্রক। 

চাউল ও শেগুন কাঠই বন্মার প্রধান উৎপর দ্রব্য। ইহা ছাড়া 
হীরার খনি ও বশ্দাঅয়েল নামক কেরৌসিন-জাতীয় এক প্রকার 
খনিজ তৈলও পাওয়া যার়। পূর্বেই বলিয়াছি, এত থাকিতে ও 
বন্দীর লোক গরীব । আলন্ত ও অবিবেচনাই তাহার প্রধান কারণ! 
তাহারা কিন্তু কাঠ ও গালার কাজে সুনিপুণ শিল্পী । রেশম ও বন্মা 
চুরটের অল্প-বিন্তর কারবার চলে। আমি এ সকল জিনিষের কিছু 
কিছু নমুনাও আনিয়াছি। 

বম্মাবাসীরা তাড়ি খায় এবং মাতলামি করে; কিন্তু চীনদেশে 
আমন দেখি নাই। সকল দেশের সব পাপ-অভ্যাসগুলি বন্মাবাসীরা 
আাজকাল অনুকরণ কবিয়াছে। শুনিলাম, তাদের দেশে মদ বা আফিং 
কিছুরই তত প্রচলন ছিল না। এখন চীনেদের কাছ থেকে আফি: 
ও পাশ্চাতা জাতি ও ভারতবাসীর নিকট মদ খাইতে শিখিয়াছে । 
একটা তাড়িখানার কাছে গাড়াইয়া কতকণুলি লোকের কাওকারথানা 
দেখিতেছিলাম | তারা অতি অশ্রীল ভঙ্গী করিয়া আমায় ভেঙ্গচাইতে 
লাগিল! কিন্তু চীন দেশে কত আফিং খাবার আড্ডায় গিয়াছি, 
ভারা কেহ কিছু বলে নাই। 

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবষ বম্মাবাসার তীর্থস্থান! অনেক যাত্রা 
বৃদ্ধগয়া, রাজগৃহ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে তীর্থ করিতে আদেন । আমি 
হখন দেশে ফিরিতেছিলাম, তখন কতকগুলি ভদ্রবংশীয় ন্ত্রী ও পুরুষ 
তীর্থ করিতে আসিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই জিজ্ঞাসা 
করিতেন,--আমার কতকগুলি ছেলে-মেয়ে । ছেলে-মেক্কেতে আমাদের 
ঘর ভরা, এই কথা শুনিয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকি তন1এ 
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চখন দেশেও এই পরিচয় পাইয়া স্ত্রীলোকদিগকে অশেষ আনন্দ 
অন্থুভব করিতে দেখিতাম। বৃদ্ধার] স্পষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিতেন 
ঠাহাদের প্রথম প্রশ্নই এই । অল্পবয়সীরা শুনিতে চান, ভখচমুখ ফুটে 
ক্রিজ্ঞাসা করিতে পারেন না,_-প্রশ্ন করিবার অবসরের জন্য অপেক্ষা 
করেন ; অথবা অন্তের মুখ দিয়! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে চেষ্টা 
করেন ! বিবাহ ও ছেলেপুলে হইয়াছে জানিলে যেন একদলভক্ত 
মনে করেন, এবং মিশিবার সঙ্কোচ আরও কমে । ছেলেপুলের 
কথা শুনিলে সকল দেশের ভ্ত্রীলোকেরই আনন্দের সীমা থাকে না; 
পুরুষদের আনন্দ অতটা! বেশী বলিয়া মনে হইত না। সকলেই ছোট 
“ছলে ভালবাসে । আমিও বখন অন্তের ছেলেকে আদর করিতাম, 
তখন স্পষ্টই বুঝিতাম, তাদের মা-বাপের মনে আনন্দ উ্বলিয়া উঠিত। 

জীর্ণ পর্ণকুটার হইতে বাহির হইয়া এক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মগ আমার 
'নকট ভিক্ষা চাহিল। তার ছেলেটিও বাপের দেখাদেখি এসে হাত 
পাতিল ॥ ছোট ছোট হাতগুলি বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল । তার শরীরে 
.কানও রোগলক্ষণ নাই । কু্ঠীর স্ত্রীকে 9 দেখিলাম । গরীব হইলে ও বেশ- 
বা স্বামী অপেক্ষা অনেকটা পরিদ্ষার- পরিচ্ছন্ন । আমার কাছে রৌপ্য- 
মুজা ছাড়া আর কিছু ছিল না। দিতে ইতস্ততঃ করিগ্া একটি ক্ষুদ্রতম 
“বীপাষুছা। কুীর হাতে দিলান।  হিন্দাে বলিলাম, দু'জনে ভাগ 
করে নিও । ছেলেটি হাতে না পেয়ে বড়ই বিষম হালো। জাহাজে 
"করিয়া আসিয়াও মনে হতে লাগল, ভার ভাতে কিছু দিয়া আসি। 

মন্দিরে এক জন স্ত্রীলোক ঠার ছোট ছেলেটিকে জান পাতিয়া 
বসিয়া উপাসনা করিতে শিখাচ্ছিলেন | মামার দে দ্য বড়ই ভাল 
লেগেছিল । ছেলেমান্ুষের ভাবে 2 আধ-আধ স্বরে যেমন এক 
স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ পায়, ভার৪ প্রতোক অবয়বে প্রত্যেক কার্ষে 
“সই ভাব পরিশ্দুট । 
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বন্মার দোকানে জিনিষ কিনিতে গিয়া অন্থাত্র জিনিষ কেনার মত 
অত বিরক্তি বোধ হয় না। বোধ হয়, তাহার একটি কারণ, ভ্ত্রীলো- 
কেরা বেচে বলিয়া । চীনে দেখিতাম, এক জন পুরুষ দোকানী পাচ 
ডলার মুল্য বলিয়া দশ সেন্টে জিনিষ বেচে। এত ঠকাইবার প্রয়াস ! 
কিন্ত এখানকার দোকানে স্বীলোকেরা বস্ততঃ আমাদের দেখিরা! প্রায় 
ঠিক ঠিক দাম বলে। বেশী দর দস্বর করিতে হয় না। অসহায় বিদেশী 
বলিয়া স্ত্রীলোকস্থুলভ করুণ ভাব তাদের বাবহারে ও দেখা যায়। 

একটি ছাউনিওয়ালা বাজারে কিছু জনতা দেখে ভিতরে গিা 
দেখলাম, অনেকগুলি লোক জড় হয়ে কিসের মীমাংসা করিতেছে । 
এত লোক, তবু তত গোল নাই । আমাদের দেশে নিশ্চয়ই আরও 
গোলমাল শুনা যাইভ। একটি নমমুখী যুবতীর সম্মুখে অনেকগুলি 
স্ীলোক ছিল। সুবতী নিজের দোকানে বসিয়াছিল, নীচের একটি 
দেবদারু কাঠের বাক্সের উপর একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ বন্দণ যেন মন্্ীহতের 
মত বসিয়াছিল। তার পাশেও অনেক লোক । এক স্ুরাটা 
সুদলমানকে িজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েছে ? শুনিলাম,- এই যুবতী 
বুদ্ধের স্ত্রী,--হালে বিবাহিভা। বূমণীর সহিত দৌকানে প্রতাহ এক 
বন্মা যুবক আসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত গল্প করে,__রমণী তাহাকে চুরট 
উপহার দেয়। বৃদ্ধের প্রথম পক্ষের ছেলে দু'পুরবেলা ভাত দিতে 
এসে দেখে গিয়ে বাপকে বগলেচে। তাই বৃদ্ধ, বাপার কি 
ভাল করিক্া জানিবার ক্তম্ত নিজেই এসেছে । তার মুখের ভাব 
বড়ই কষ্টবাঞ্জক,__প্রতিশোধেচ্ছার মত প্রচণ্ড নহে। যেন সন্দিগ্ক ও 
অনুতপ্ত হইয়া! ভাবিতেছে, কেন এমন অসময়ে এমন হলাহ্‌ল পান 
করিলাম! যুবতী নত্রমুখী ; কিন্ত তাহাকে অনুতপ্ত বলিয়া মনে হইল 
না। তার যেন প্রধান ভয়, এ সব গোলমাল শুনিয়া যদি সে বর্শা যুবক 
আর তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না আসে ! নয় ত প্রণয় ক'রে পা 
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বাড়াতে কাতর, এমন ভাব তাহার মুখে ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তার 
দোষ ঢেকে তার পক্ষসমর্থন কণচ্ছিল। সকল পুরুষদেরই দেখিলাম বৃদ্ধের 
দিকে টান। কে জানে কেন, বুড়োর প্রতি আমার অণুমাত্রও 
সহানুস্তি হলো নী। অবিবেচনার কাধ্যে, অসম্ভব বিষয়ে সহান্ৃভৃতি 
(কেমন ক'রে হবে? 
এক দিন লেক্‌ পার্ক দেখিতে যাবার সময় রাস্তায় দেখিলাম একটি 
মাধবয়সী বম্মা রমণী কীদছে। ছু” জন লোক তাঁকে সাবধানে ধরে 
নিয়ে বাচ্ছিল। সে বড়ই আকুলভাবে কীাদছিল। কীদ্চে এ জান্তে 
ততো ভাষা জানার দরকার হয় না। তবে কি জন্ত ও কাহার জন্ত 
কাদ্‌চে জানিবার জন্য আমার খোষ্টা গাড়োয়্ানকে 15জ্ভালা করিলাম । 
“দস জেনে বল্লে, সর্পাঘাতে উহার ছেলে মারা গিয়েছে, তাই 
কাদচে। কান্নার বুলিটি এইরূপ, - “ভুমি গেলে আমি রইলাম, তোমাকে 
মার ঘরে গিয়ে দেখতে পাব না, সে ঘরে কেমন করে থাকৃবো ?” ঠিক 
কি আমাদের দেশের মত! তার সঙ্গীরাও কাদতে কাদতে তাহাকে 
পুঝাচেে-ঠিক কি আমাদের দেশের মত । পথে যে দেখ্‌চে, যে শুন্চে 
মই চোখের জল ফেলে যাস্টে»ঠিক কি আমাদের দেশের মত ! 
দই দিন পরে রে্গুন হইতে জাহাজ ছাড়িল। একটি ক্রীলোক এক 
প্রীচ়াকে জাহাজে চড়িয়ে দিতে এসেছিল। জাহাজ ছাভিলে সে 
নপীতীরে ধুলায় লুটিয়ে অতিশয় কাতর হয়ে কাদতে লাগল । যতক্ষণ 
দেখা যায়, দেখলাম রেখার নত ভার দেহটি মাটিতে পড়ে রয়েছে । 


পিনাউ । 


[প্রথম প্রন্তাব। ] 


রেঙ্গুন হইীভে জাহাজ ছাড়িয়া ছুই দিন ছুই রাত ক্রমাগত বাওয়ার 
পর চতুর্থ দিন ভোরে জমি দেখা গেল। এ সকল জমি রেঙ্ুনের মত 
সমতলভূমি নয়) কেবল পর্বতময়। উপকূলের চতুপ্দিকেই সমুদ্র 
হইাতে মাছ ধরিবার বিপুল আয়োজন দেখিলাম; বড় বড় 
কাল রঙের খুঁটী দিয়া স্থান ঘেরা_-জাল ফেলা। ধীবরদের থাকিবার 
জন্ত তীরে ছোট ছোট করুগেট আয়রণের ঘর। পা”ল তোলা নৌকার 
অহরহ তীর আচ্ছন্ন। ভাত আর মাছই এ সকল দেশের প্রধান 
আহার। এই মকল মাছ শুকাইয়! বছ দিন পর্যান্ত বেশ রাখা ধায় ও 
তাহাই অন্য দূরবত্তী স্তানে রাশি রাশি রপ্তানি ইয়। এখানকার সকল 
দেশেই গুটকে মাছ একটা উপাদেয় খাগ্য। এসকল দেশে কত নৃতন 
রকমের মাছ দেখা বায়। “জেলী ফিস” (1০11৮ 19) মামক এক 
প্রকার মাছ ঠিক জলের উপর ভাসিয়া বেড়ার। চিত্র-বিচিত্র করা 
ছাতার মত দেখিতে । তার চতুদ্দিক হইতে যেন নানা রঙ্গের ফল-কুল 
ঝুলিতেছে। (04৮1০ 95) কাটেল ফিস? মামক আর এক রকম 
লঙ্কা লঙ্বা দাড়াসংঘুক্ত গোল মাছ মাথা নীচের দিকে করিয়া জলের 
ভিভর ঘ্ুরিয়। বেড়ায় । ইহারা বড় হিংন্রক ও প্রনীভোজী ; কিন্ত চীনে- 
ম্যানেরা অতি উপাদেক়্ মনে করিয়া এই জাতীয় শুক্‌না মাছ খায়। 
বন্দরে জাহাজ ঢুকিবামাত্রই অসংখ্য “সামপান” আসিয়া জাহাজের 
চারি ধার ঘিরিল। মাঝিরা সকলেই চীনেম্যান। তাহারা তীহাদের 
.প্রিক়্ শীলবর্ণের উলঢ'লে পোষাক পিয়া ক্ষিগ্রহন্তে দাড় বাহিয় 


পিনাড। ৩৫ 
গাভাজের সহিত চলিতে লাগিল । চীনে যাত্রীদের সহিত উচ্চৈঃস্বরে 
পানা খোনা টীনে ভাষায় তাহাদের কথাবার্তী চলিতে লাগিল । 
বাধ হয় তীরে নানাইবার দরদস্তরের কথা হইতেছিল। জাহাজের 
উপর দড়ি ছুড়িয়া 
দিয়া তাহারা সেই 
দড়ি ধরিয়া জাহাজে 
উঠিল। সিন্দুক ও 
তোরউ গুলিও দড়ি 
বাধিয়া জাহাজ হইতে 
সামপানে ফেলিয়া 
দিতে লাগিল | বিষম 
কোলাহল হইতে 
লাগিল ও বাগ্রতার 
চিক্ত চারিদিকে দেখা 
গেল । কাড়াকাড়ি, 
মারামারি দেখিয়া 
আমি মনে করিলান, 
নিশ্চয় কতকখুলি 
লোক মরিবে ও জখম 
হইবে ; কিন্তু সেরূপ 





শলামপান। 


কন ছর্থটনাই হইল না। 

মালরদেশ হইতেই চীনেমানের দেশ আরস্ত হইল বলিলেই চলে । 
বঙ্কুনে তিন ভাগের এক ভাগ চীনেম্ান | এখানে শতকরা ৮* জন 
সনমাান | প্রান সব বাবসাদার চীনে ; কুলি সুটে মন্ুর অধিকাংশই 
সদন অসংখা জীন-রিকা বা ঠেলাগাড়ি ওয়াল); সকলেই চীনে । 


তা চীন ভ্রমণ । 


চীনেম্যান সন্বন্ধে এত কথা বলিবার আছে যে,তাহা এ প্রবন্ধে কুলাইবে 
নাঁ; স্বতন্ত্র গরবন্ধে সে সকল কথা বলা হইবে। চীনেরা অদ্ভুত 
জাতি । আকৃতি, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও ভাষা,_-সকপ 
রকমেই ইহারা আমাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 

, হীরে একটি বড় (0190: 7০%৫1) ক্লক টাওয়ার ও তার ধারেই 
একটি ছোট জেটা 'আছে। সেখান হইতে বোঝাই হইয়া মালপত্র 
ছোটি রেলগাড়ী সহযোগে সহরের ভিতর নীত হইতেছে । রাস্তাগুলি 
চওড়া ও অতি পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন,। সাদা কীকর ও বালি দিরে 
বাধান। ঠেলাগাড়ী ছাড়া ঘোড়ার গাড়ী বেশী নাই বলিয়া রাস্তা 
খারাপও হয় না। আমাদের কলিকাতার মত এ রাস্তার ধারে 
ফুটপাথ নাই । ছুই ধারেই দোকান । অধিকাংশ দোকানেই বিল- 
দ্বিত-বেণী চীনেদ্যান নিবিষ্টচিন্তে আপন আপন কাছ করিতেছে । 
রিক্স গাড়ী চতুদ্দিকে অবিশ্রান্ত বাতারাত করিতেছে । একবার 
জাহাজ হইতে কিনারায় নামিলে হয়; অমনি দশখানি রিক। 
তোমাকে ঘেরিবে। 

সকলেই তোমাকে চড়াইতে ব্যস্ত । এত মানুষ, ও মান্ুষের পরি- 
অমের মূল্য এত সম্তরী থে, ছুই জন মিলিক্পা একখানি রিক্সতে চড়িয়া 
যতক্ষণ ইচ্ছা বেড়াও। প্রতি ঘণ্টায় ২০ সেপ্ট মাত্র দিতে হইবে । 
এখানকার মুদ্রার নাম 'সেপ্ট” (0০01) ও “ডলার? (7)০112:) । আমাদের 
দেশের মুদ্রার এক টাকা ছয় আনায় একটী ডলার পাওয়া যায়। ১০০টা 
সেপ্টে একটা ডলার হয়। এক টাকায় যেমন ৬৪টা পয়সা, তেমনি ৭০টা 
সেন্ট পাওয়া যাক্স। কলিকাতাক্ চিঠি লিখিবার জন্য পোষ্টকার্ডের দাম 
৩ সেপ্ট ও টিকিটের দাম ৪ সেন্ট। রিকৃস গাড়ীগুলি দেখিতে ছোট 
বণী গাড়ীর মত-_ছ্িচত্র, হাল্কা! ও নানা রঙ্গের ফুল, পাখী ইত্যাদি 
চিত্র-বিচিক্র করা'। জানু অবধি পা, কাটা পাজামা ও কন্ুই অবধি হাত 


পিনাঙ ৩৭ 


কাটা ঢলঢ”লে কোট পরিয়া এবং প্রথর আতপ নিবারণের জন্ত একটা 
চেচাড়ীর হ্থাট (5৮৮ [৪6) মাথায় দিয়া, ঘাম মুছিবার জন্ত গলা . 
হইতে একথানি রুমাল ঝুলান স্থগঠন চীনেম্যান, যাত্রীসহ দ্রুতবেগে 
এই গাড়ীগুলি দিনে আট ঘণ্টা দশ ঘণ্টা টানিয়া বেড়াইতেছে। এত 
অধিক পরিশ্রমের ফলেই তাহার হ্ৃদূরোগগ্রস্ত হয় এবং ১০।১২ বৎসুর 
এইনূপ পরিশ্রম করার পর, অল্পবয়সে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
চীনেম্যানদের মধো দরোগ সচরাচরই দেখা যায়। | 
মালয়দেশ ও তাহার অধিবাপী সন্বন্ধে আমি বেশী কিছু দেখি নাই; 
কারণ এ সকল স্থানে চীনেমানই পনর আনা, মালয় অতি কম। তবে 
ঘা দেখেছি তাহাতে মনে হয়, সে দেশের লোকেরা অতি ছর্দশাগ্রস্ত । 
তাহারা বেটে, স্ুস্তকায় ও সবল; কিন্ত বাবসাবাণিজ্য বড় একটা 
তাহাদের নিজেদের হাতে নাই। এখানকার ভূমিও ব্রহ্মদেশের মত 
তত ধন-ধান্তে পুর্ণ নয়। বক্ষে তবুও ক্রীলোকেরা বাবসা করে,-_ 
দাকান করে; কিন্ত এখানে কেহই সেরূপ কাজ করে না । একটা 
কথা প্রচলিত আছে, 5115151957৮ ৮0০0 2 অর্থাৎ 
ঘোড়ার কাজে মাল খুব মজবুত যেমন চড়িতে, ভেষনি তার তোয়া্ 
করিতে" সকলেই ছোট কাজ লইয়া আছে। ইচার! হয় ঘোড়ার 
গাড়ীর সহিস-কোচ ওয়ানি, নয় পোষ্ট পিয়ন, বেহারা বা পাহারাওয়ালার 
কাজ করে। অতি পরিপাটা প্রত্দত্ত সুন্দর পোষাক পরিয়া তাহার! 
সন্ত শরীরে সন্ধষ্টচিত্তে নিজ নিজ কাজ করিতেছে । তাহারা মুসলমান 
বশ্মাবলম্বী ; কিন্তু দাড়ী রাখে না। 
তাহারা আমাদের মত ছোট করিয়া চুল ছ'টে,__চীনেম্যানের মত 
আজান্ুলম্বিত বেণী (1১150 ) ইহাদের নাই । লুঙ্গী পরে, কোট 
গায়ে দেয় ও বাকা করিরা কেপ ( ঢু61£ ০21) ) মাথার দেয় । স্ত্রীলোক- 
পের তেমন অবরোধ প্রথা নাই । অনেকে মাথার কাপড় অবধি দেক়্ 


৩৮ চীন ভ্রমণ । 


না। তবে কেহ কেহ মাথায় ও কাপড় দেয় ও বাহিরে যাইবার সময় 
রিকৃস গাড়ীর সামনের পরদাটী একটু তুলিয়া দেয় মাত্র । 

তাহাদের মদ্জিদ প্যাগোডার মত চুড়াবিশিষ্ট, এখানকার মসজিদের 
মত নহে ' তাহাদের ভাষা মালাই ; কিন্তু আরবী অক্ষরে লিখিত 
হয়। বহুদিন পৃরের মুসলমান ধন্ম প্রগারকালে আরব জাতির প্রভাব, 
ৰ্যবসাস্থত্রেই হউক বা ধশ্ম প্রচারার্থ ই হউক, এই সকল দেশ অবধি 
প্রসারিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে এদেশে মুসলমানধশ্ম ও আরবী 
অক্ষর প্রচলিত হইয়াছে । ব্রহ্মদেশ ডিক্গাইয়া আরুব জাতির ধম্ম ও 
বর্ণমালা এখানে যে কেমন করিয়া,কাহা কতক এথম প্রবন্তিত হইয়াছে, 
তাহা জানিবার উপায় নাই । 


পিনাউ। 


[দ্বিচীয় প্রস্তাব।] 


কি জানি কেন, যত যারগায় গেলাম, তথাকার সকলকে ভারত- 
খাসী অপেক্ষা স্থস্থ শরীর, সন্তষ্চিন্ত ও সুখী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। 
হাদের বুদ্ধি কম ; স্থৃতরাং উচ্চাশাও কম। আর উচ্চাশ! নাই বলিয়া 
হাদের মনের অসন্থষ্টি ও অশান্তিও নাই । অপূর্ণ উচ্চাশা হইতেই মনে 
অশান্তি মাসে ; তাই ভারতবাসীর শরীর এত অস্থুস্থ,_-মন এত দুর্বল । 
লালক্স চীনেম্যানের সে অশান্তির ছায়া! মোটেই পড়ে নাই। তাই 
হাদের শরীর এত স্বস্থ ও দেহ এত সবল। 
এসকল অঞ্চলের যন লোক-_বক্গবাসী, মালয়, চীনেম্যান ব। 
গাপানী,_দকলেরই শরীরের গঠন ও রীতি-নীতির অনেকষ্ট (মিল 
মাছে। সকলেই মঙ্ষোলিয়ান জাতিভুক্ত ৷ গালের হাড় উচু ; চোখ- 
গলি ছোট ছোট ৪ ঈষং বাকা, রটি ফ্যাকাসে; মুখে লোন অতি অন্ন 
জন্মে এব" চুলগুলি লম্বা ৪ সোজা । ইহাদের সকলেরই প্রধান খাস 
হাতি ও মাছ। ময়দার ব্ড় একটা বাবহার নাই । প্রায় সকলের ধন্মেই 
অন্নবিস্তর বৌদ্ধ-ধন্মের সংমিশ্রন আছে। বোধ হয়, তাহাদের দেশে 
স্ককৃন। মাছ খাওয়ার এত বে প্রচলন, তাহাও “অহিংসা পরমো ধন্য 
ভইভে উৎপন্ন । নিজ হাতে প্রাণীভত্যা করিতে নাই, কিন্ত অন্তে 
মারিয়া দিলে খাইবার কোন আপত্তি নাই! সকলেরই ঢলঢ/লে 
.পাবাক। অধিকাংশ লোকই আফিং ও চা-সেবী। 'সকলেই যেন 
সীনেম্যানের অনুকরণ করে। স্ত্রীলোকেরা চুল লইয়াই বন্ত। তাহারা 
শ্পরিপাটী করিয়া থোপা বাধে ও সেই কোপাটা অনাবৃত রাখে এবং 
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মরাল শ্রীবাটী সকলকে দেখাইতে ভালবাসে । তাই প্রাণাস্তে ও 
তাহারা মাথায় ধোমটা। দেয় না। এ অঞ্চলে কোথা ৪ ক্লীলোকদের 
মন্তকাবরণের (10015 01০5৭) প্রচলন নাই । 

যেমন একধারে সহরঠাসা লাক ৪ দোকান তেমনি অন্য দিকে 
ফীকা স্ানও আছে । সেখানে ধনীদের বাগান ও পাভরের বসত 
বাড়ী; এবং গরীবদের বাশ ও নারিকেল পাতা নিশ্মিত কুড়ে ঘর । বড 
বড় নারিকেল গাছের বন--এক একটী গাছ আমাদের তেশের গাছ 
অপেক্ষী তিন চারিগুণ উস; তাহার ফলগুলি ও তদন্থুরূপ বড়। কিন্ধ 
তার ভিতরের শাস সেরূপ পুরু নয় বা এদেশের নারিকেলের মত মিষ্ট? 
না। রাশি রাশি নারিকেল পিনাও হইতে রেঙ্বুনে আদদানি 
হস্স। ররক্ষদেশীয় ক্্রীলোকেরা তাহা। কুচি কুচি করিয়ী কাটিয়া চিড়ে ও 
নানাবিধ খাবার প্রস্তত করে এবং পচা মাছের সঙ্গে মিশাইরা “নপ্লি” 
নামক চাট্নীও প্রপ্তত করে! নারিকেলের মালাটি হকার খোলের 
জন্যও বাবইত হয়। পিনাউএর বাশগাছগুলিও দেখিতে অঠি সুন্দর, 
ইহাদ্থারা চেয়ার, £কীচ আাদি অনেক দবা প্রস্তত হয়; সে দ্রবাগুলি 
অতি সুচার ও পামেও অভি সম্তা। লজ্জাবতী পতায্স জমি একে- 
বারে আচ্ছন্ন । লাল গোলাকার ফুলগুলির পাশে সতেজ পাতাগুলি 
মানুষের পদসঞ্চারে, বেগগামী বিকৃসের হাওয়ায়, ধুলাতে বা মাছির 
ভরে অহরহ বৃজ্জিতেছে ও খুলিতেছে । আমি আদার পকেট বহিতে 
পৃরিয়া শ্রী লঙ্জাবতীর অনেক গুলি পাঠা ও খুল আনিয়াছি। 

যে বন্দার বখন জাহাজ লাগিত, আমি তখনই নামার “বয়”কে 
আমার কানরার খাবার রাখিতে বলিকা সহর দেখিবার জন্য জ্ঞাহাক্র 
হইতে নামিতাম । যদিও বিদেশ-বিভুই, তথাপি যেখানে (খানে 
যাইতে ও বেড়াইতে আমার একটুও ভয় করিত না। সব্বদাই মলে 
হইত, স্শাসিত রক্তে সকলেরই ধন-প্রাণ নিরাপদ! ভীষণ বর্বর 
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জাতিরাও প্রথর সুনিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়) নিরুপদ্রবে সমাজের হিতকর 
কাধ্যে রত হইয়াছে । ় 
সকল স্থানেই তীরে নামিয়া প্রথম যাইতাম ডাকঘরে । সেখানে 
চিঠিপত্র লিখিয়া সহর-ভ্রমণে বাহির হইতাম । ডাকঘরের সকল কন্ম- 
চারী চীনেমান হইলেও ভাহারা কিন্তু ইংরাজী বুঝেন। তাহাপ্লের 
নিকট হইতে তথায় দেখিবার উপযুক্ত কি কি দ্রবা বা স্থান আছে, 
ভাহা জানিবা লইতাম। তাহারাও সলশ্বানে ও সধহ্রে চীনে রিক্স- 
ওয়ালাকে বুঝাইয়া দিতেন, মামাকে কোথায় কোথায় লইয়া বাইন্ে 
হইবে । 
পিনাডে প্রধান দুইটী দেখিবার জিনির আছে, চীন দেশের ধশ্ম- 
মন্দির এবং জলপ্রপাত । 
পুর্রেই বলিয়াছি, পিনা একটা পব্বতময় স্থান। গুধু পিনাগ 
নাহ, পরে আমরা যেখানে যেখানে গেলাম, ভাহার সকল স্তান 
পব্বতনয়। পাতরের স্থান। র্থুনের মত উদ্বর সমতল ক্ষেত্র আর 
কোখাও দেখিতে পাওয়া বায় নাত চীনে সমুদ্রতীর৪ পণ্নতমু । 
জাপানও আগ্নেয়গিরিসমাকূল পন্বতমন়্ দ্বীপ । তবে পিনাডে ঠিক 
সমুদ্রতীরেই খানিকটা সমতলভুমি আছে, সহরটা ঠথায় অবস্থিত । 
উঠার পিছনে ও চারিপাশে উচু উচু পাহাড় । অনেকগুলি ছোড নদ 
এই পাহাড় হইতে বাহির হইয়া, সহরের লধা দিয়া কুল্‌ কুল্‌ রবে সমুদ্রে 
গিয়া পড়িক়াছে । তাই পিনাত, রেঙ্গুন, পিঙ্গাপুর, হংকং প্রঙ্টতির 
মত পানীয় কলের অভাব নাহ। 
প্রথমেই চীনদের মঠ দেখিতে গেলাম । উহা সহরের বাহিরে 
প্রায় ৫০০ ফিট উচ্চ একটী পাহাড়ে অবস্থিত। ঠিক পেহ পাহাড়ের 
গা বাহিয়া একটী ছোট শ্রোতশ্বভী বেন মৃস্বরে স্ততি গান কপ্পিতে 
_করিতে নন্ষির প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে। পাতরে বাধান শিঁড়ি, প্রাচীর, 
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অট্টালিকা, বাগান, পুরোহিতের ঘর, দেবগৃহ স্তরে স্তরে উঠিয়্াছে। 
বাগানের ঢারিদিকের নালায় কত পদ্মগাছ ঝরণার জলন্রোনডে 
ছন্মিয়াছে | বাগানের মাধো একটী উচ্চ ফোয়ারা । ঘরে পুরোহিতেরা 
একত্রে বসিয়া রহিয়াছে, কেহবা টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছে । 
চাহাদের মস্তক সুণ্িত, বিনানী লাই। তাহারা সযত্বে আমাকে 
মন্দিরের সকল স্থান দেখাইলেন। ্ঠাহাদের ভাষা বুঝাইয়া দেয়, এমন 
কোন লোক ছিল না। ইঙ্গিতে যতদুর বুঝা যায়, বুঝিলাম। দেবগৃহে 
ভীষণাকার দেবতা বা দৈতোর মুক্তি সংস্কাপিত। মুখে ক্রোধবাঞ্জক 
ক্রকুটি; হাতে বদ্ধমুষ্টি বা যুদ্ধের অস্্শস্ত্র; দীড়াইবার ভঙ্গী যেন 
আক্রোশপূর্ণ। সকল মৃত্তিরই কর্কশ ভাব। নম্র ভাবের একটা 
মৃতিও নাই । একটাও স্ত্রীলোকের বা বালকের মুদ্ঠি নাই। শুনিলান 
পৌত্তলিক তেওন্ত ধশ্মোক্ত এই মন্তিগুলি চীনেম্যানদের বীর পুর 
পুরুষগণেরই মৃন্তি। চীনেম্যানদের বাড়ীর দেওয়ালেও এইরূপ 
ছবির পট দেখা যায়। যাহারা বিপুল পরাক্রমে চীনকে শক্রহপ্ত 
হইতে বাচাইয়াছেন, এ সকল শ্াহাদেরই প্রতিমৃণ্তি। অধিকাংশ 
জীনবাসিগণ এই সফল মর্তিকেই পুজা করিয়া থাকেন। তবে 
মন্দিরের কোন কোন ঘরে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবেরও প্রশা্তরমৃস্তি প্রতিষ্ঠিত 
দেখিলাম । চীনবাসিগণ এই সকলকে আলো, ধুপ, ধূনাদি দিয়া পৃ 
করেন। 

মন্দির দেখা শেষ হইলে জল-প্রপাত দেখিতে গেলাম ! উহা সহর 
হইতে চারি মাইল দূরে অবস্থিত । পর্বত-পরিখী। বেষ্টিত বটানিকাল 
গাডেন, সেই খানেই অবস্তিত। ভিতরে চুকিলেই জলপ্রপাতের 
অস্ফুটধবনি কাণে যায়। সকল স্থান হইতেই সে ধ্বনি শুনা যায়, 
কিন্ত বুঝা যায় না। মনে হয়, নিজ্জনে কে যেন কার কাণে কাণে 
মিষ্ট কথা কহিতেছে। সে স্থানটী এমন যে, একটি পাখী ডাকিলে 


পিনাউ। ৪৩ 


চতু্িস্থ পাহাড়ে তাহা কতবার ধ্বনিত হয়। তারই ভিতর কত 
রকমের গাছ সযত্ে রক্ষিত। ভারতবর্ষ চীন ও অঙ্গেলিয়ার বিবিধ 
জাতীয় গাছ রক্ষা, করাই এই বাগানের প্রধান উদ্দেশ্ট । পথগুলি উদ্নু- 
নীড়, পাহাড়ে পথের মত ক্রমে ক্রমে উচু হইয়া জলপ্রপাতের 
দিকে গিয়াছে । খানিকদূর গিয়া দূর হইতে জলপ্রপাতাটি দেখা গেল. 
স্তপাকার জলরাশি পর্বতশিখর হইতে প্রায় ১০০ ফিট নীচে পড়িয়া 
ফেনা দোলাইতে দোলাইতে সবেগে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। 
খানিক দূর গিরা সেই সকল জল-তরল, উপরে সেতু ও নীচে বাধান 
পথের মধ্যে দিয়া শৈবালদল কীাপাইয়! মুদ্রমন্দ গতিতে চলিয়াছে। 
চারি পাশে সে দেশের গাছ; গাছগুলি সব সতেজ । এক পাশে 
মামাদের দেশের চম্পক ও দেখিলাম ; কিন্তু উহা তত স্ফুষ্ঠি পায় নাই। 
আমাদের দেশের তেঁতুল গাছগুলি ছোট ছোট, ফলও তজপ। হবেই 
তো, বিদেশে, অন্তানে হাজার চেষ্টা করিলেও জীবনীশক্কি 
স্বদেশের মত তেমন স্ষুর্তি পায় না। তবে (01০0:9) “অরকিড্” 
গুলি খুব বড। একপ্রকার পতঙ্গতোজী গাছ আছে, তাহাকে 
(10001670120) “পিচার প্লান্ট ৬ বলে। সে গাছের “ফুল” 
গুলি অভি বৃহ" বে যন্ত্রগুলির সাহ্াঘো গাছটী মাছি ধরিয়া খায়, 
সে যন্ত্রগুলিতে মশী মাছির কঙ্কালপুর্ণ। (17010 [01019 ) 
“ঢুরিয়ন” ফল দেখিতে ঠিক আমাদের কীঠালের মত, দই একটা 
গাছে ফলিরাও ছিল; কিন্তু উহা হইতে একরূপ বিকট গন্ধ নির্গত 
হইতেছিল। ব্রহ্গ, মালয় ও চীনবাসিগণ এই ফলের কিন্তু বিশেষ 
আদর করিয়া থাকে । 

পূর্বেই বলিয়াছি, বটানিক্যাল গার্ডেনটী সহর হইতে প্রায় 
৪ মাইল দূরে | তাহার নিকটবর্তী স্থানে অনেক পল্লীর দৃশ্তা দেখা যার । 
দরিদ্র গৃহস্থদের ক্ষুদ্র টালা-ঘরের ছুয়ারে গরু বাধা। অন্পেতেই তুষ্ট 


৪৪ চীন ভ্রমণ । 


হইয়া লোকগুলি কাম্সিক পরিশ্রমে, স্বস্থ শরীরে, অতিস্থুথে দিন ষাপন 
করিতেছে ॥ সকলেরই মুখে হাসি,__সর্ধত্রই আনন্দের রোল । উদ্ভান 
হইতে বাহির হইয়া একটি স্থানে কিন্তু বড়ই মন্মষ্পর্শী দৃশ্ত দেখিলাম । 
কোন গৃহের কর্তা ভর্তা রক্ষক ও পালক আজ ইহধাম ছেড়ে গিযরে- 
.ছেন। কাপড় ঢাকা তাহার শবদেহ গৃহদ্বারে শয়ান আছে। মুত 
ব্যক্তির স্ত্রী ধুলায় লুটিয়ে কাদচেন। কাপড় তুলে মৃত পতির মৃখ 
দেখতে ষাচ্চেন, তার আত্মীয়ের বাধা! দিচ্চে। বড় ছেলেওুলি 
ও ছোট ছেলে নেয়েগুলি কাদচে। পাড়াপড়ণারা কাদচে। লোকে পথ 
দিকে যেতে যেতে দাড়িয়ে কাদচে। এক প্রতিবেশিনী তার ছোট 
ছেলে কোলে ক'রে কাদচে। তার সেই ছোট ছেলেটাও মায়ের 
মুখের দিকে চেয়ে কাদচে আর ছোট হাতখানি বাড়িয়ে মায়ের 
চ,খের জল মুছে ধিচ্চে। 

বটানিকাল গাডেন হইতে আরো খানিক দূরে এক স্থানে দেখি, 
কতকগুলি কুলি এক জায়গায় ধাকুদদে আগুন দিয়ে পাহাড় ফাটিয়ে 
পাতর ভাঙছে । ভা'দের মধো একটা কুষ্ণকায় বলিষ্ঠ লোক স্ুকণ্ছে, 
কান্নার মত অতি করশস্বরে। গান গাহিভে গাহিতে পাতর বহিতে- 
ছিল। তাহার সুখের গড়ন মালয় দেশীর মতও নী, টীনেমানের 
মতও না। তাহার নাসিকা উন্নত। আমাদের দেখিয়ী সে ঘন ঘন 
আমার দিকে চাহিতে লাগিল। অবশেষে পাতর গুলি মাটিতে নাদাইয়া 
আমার কাছে আপিয়া হিন্দীতে লিজ্ঞাসা করিল,_-“আপনি কি 
হিন্ুস্থান হ'তে এসেছেন 1” আমি আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিলাম,__ হা 
কিন্তু তুমি কেমন ক'রে জান্লে ?” সে বলিল,_-“আমার বাড়ী 
মাত্রাজে। আমি বড় রাগী, ঝগড়া ক'রে একটা লোককে খুন করাতে 
আমার মেয়াদ ই"য়েছিল, বছর কতক হ'ল খালাস পেয়ে আমি 
এক ব্যবসাদারের সঙ্গে এখানে এসে কুলির কাজ কচ্চি।” 


পিনাঙ । ৪৫ 


পরে সে আপনিই বল্তে লাগল,_-“আমার :কেউ নাই, আমি 
হংরাজি স্কুলেও কিছুদিন পড়েছিলাম । তার পর এখানে এসে এক 
মালয় স্ত্রীলোককে বিয়ে করেছি । সে বড় ভাল। সে আমাক বলে, 
'হুমি যে দেশে বাবে আমিও সঙ্গে যাব,মার বারণ শুনব না? 1৮ 

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম লোকটি রোজ ২* সেন্ট রোজগার. 
করে। তার স্ত্রী অনেক ভাল জিনিষ তাকেই খাওয়ায়, আপনি খান 
না। দেনিজে সারাদিন খাটে, বাড়ী যেতে পার না; আর তার স্থ্া 
রোজ দুপুরবেলা ঘরের কাজ সেরে তার সঙ্গে দেখা করতে আদে। 
আাজ আসে নাই। স্ত্রীর পায়ে সেদিন একটা পাতর গড়িয়ে চোট 
লেগেছে । তাই স্ত্রীর পায়ে আছ সে লস্থুনের তেল মালিষ করে 
দিয়ে এসেছে । 

সে বলিল,--“এক জনা বলেছিল--এতেই সেরে ঘাবে। তার পাকে 
বড বাথ হয়েছে,_সে চল্নে পারে না।” এই সব কথা এমন সন্গল 
কাদ-কাদ ভাবে বলতে লাগল ঘে, আমার ইচ্ছে হ,চ্ছিল, ছুটে গিক্কে 
তার ক্্ীর পায়ে এমন উষধ বেঁধে দিয়ে আসি, বাতে তার বাথা এখনি 
ভাল হশয়ে বার়,এখনি তার সঙ্গে দেখা করতে আদতে পারে । 

সেই কুলীর সহিত আমার আারো কথা কহিবার ইচ্ছা ছিল, কিন 
মামার সহযাত্রী-সঙ্গী একটা সাহেব বড় তাড়াতাড়ি করিতে লাগিলেন; 
স্বতরাং আর বেণী কথা হইল না। আমি কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম-__ 
“ভুমি যে গানটা গাচ্ছিলে, ভার মানে কি?” মে যাহ! বৃঝাইয়া দিল, 
বাঙ্গালা ভাষায় তার ভাব এইবূপ, _ 

“তুমি আমার পরম হিতাকাজ্ছী । আমার ঘোর দুদ্দিনের সময় 
ভুমি কোথায় ছিলে? জীবনের প্রথম অবস্থায় তোমাকে পাই নাই 
কেন ? এতদিনে পেয়েছি,_সব ব্যথা জুাড়জে দিয়েছ, লব কষ্ট ভুলে 
গেছি।” 


৪১ চীন ভ্রমণ 


, যেরূপ অন্তরের সহিত সে গানটী গাচ্ছিল, হিন্দীতে বুঝাই 
দিবার সময়েও যেন “যার পায়ে চোট লেগেছে” তার মধুর ছবি তার 
অন্তশ্চক্ষর সামনে এসে দাড়াল; তার মুখে খুনে দস্থযর ভাব একটুকু 
দেখিলাম না। 

,০. সে আমাদের খানিকটা এগিয়ে দিতে এল । আসিবার সময় তার 
কাধের কাছে একটা দাগ দেখে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ওটা কিসের 
দাগ? সেবলে, “দু'বছর আগে যখন আমি আমার ক্ত্রীকে বিয়ে 
করি তখন মামার শশুর € পাড়াশুদ্ধ লোক মিলে আমাকে মেরে- 
ছিল। খুব মেরেছিল। কেটে রক্তারক্তি হঃয়েছিল। কত দিন তুগী। 
৪ তারই দাগ।” তারপর সে আপনিই বগল্লে,কাজ শেষ হলে যখন 
বাড়ী যাই আমার স্ত্রী এই জায়গায় হাত বুলিয়ে দেয় আর 
কাদে ।” তার ওইরূপ সরল কথা শুনে আমার চোখে জল এলো । 
খুনে অশিক্ষিত কুলী যে মানবহদয়ের এ গুঢ় ভাব কোথা, থকে বর্ন 
করতে শিখলে ত! ভেবে পেলাম না । 

সারবাপথ তার কথা ভাবতে ভাবতে জাহাজে ফিরে এলাম | পরদিন 
বিকালে ঠিক ৫টার সময় পিনাউ হ'তে জাহাজ ছাড়িল। খন সেই 
কুক টাওয়ারে মধুর স্বরে ঘড়ি বাজছিল। 


সিঙ্গাপুর 


[ প্রথম প্রস্তান।] 


মালয় দেশে আমি তিনটি স্থান দেখিরাছি। প্রথমটি পিনাউ। 
'পনাঙের কথা'পৃব্বের ছুই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে । মালয়ের সব্বাপেক্ষা 
বড সহর সিঙ্গাপুর । পিনাউ হইতে সিঙ্গাপুর বাইতে তিন দিন লাগে । 
তবে পথে পোট সুইটেনহাম নামক এক বন্দরে ঘণ্টা কতকের জন্ত 
গাহাজ থামে । 

স্থাটেনহাম একটি ছোট বন্দর; সবে গরতিষ্িত হইয়াছে মাত্র । 
দমহল ভূমির উপর এ স্ানটি অবস্থিত বলিয়া এখান হইছে রেলবোগে 
নালপত্র মালয় দেশের ভিতরে বহুদূর পধান্ত লইরা যাওয়া হয়। 
-পনাঙ বা সিঙ্গাপুর দুইটি স্থানই দ্বাপে অবস্থিত, এই কারণে এই সকল 
গান হহতে মালয় উপদ্বীপের মধাভাগে বেল মাওয়া অসম্ভব । 
হাই এ স্থানে একটি নৃতন আড্ডা করা হইয়াছে । এ স্থানটি নি 
পমইলভূমির উপর ; অল্পদিন হইল নিবিড় ভঙ্গল কাটিয়া স্বাপিত। 
নইরটা বড় স্যাৎস্যাতে ; মশার উৎপাত ৪ জ্বরের প্রভাব এইজন্ত 
এখানে বেশী। প্রতিভাশালী ডাক্তার রসের আবিক্কারান্থারে আজ- 
কাল স্থির হইয়াছে থে, এক জাতীয় দুষিত মশক দংশনই ম্যালেরিয়া 
রের উৎপত্তির কারণ। সেই কারণে বর্ধার ঠিক শেষে ও শীতের 
প্রারস্তে অর্থাৎ পুজার সময় ও পরে যখন মাটি অত্ান্ত ভিজা থাকে, 
নই সময় মশাও বিস্তর জন্মে। তাহার ফলে এ সময় আমাদের দেশে 
ন্যালেরিয়া অরের যত প্রাদুর্ভাব হয় অন্ত সনয়ে তত হয় না। কিন্তু 
ুইটেনহাম বন্দরে সমুদ্রোপকুলের মাটি অনবরত ভিজ থাকাতে বার 





৪৮ চীন ভ্রমণ! 


মাদই এখানে ম্যালেরিয়ার প্রাুভীব। সে ম্যালেরিয়া হইতে কাহার, 
+-বিশেষ ইউরোপবাসীদের রক্ষা পাওয়া দায়। তা”ছাড়া আসাম অঞ্চলে 
যে “কালা-মাজর” নামক এক প্রকার জ্বর হয়, সে জরও এখানে খুব 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে স্থানটার স্থাস্থ্যোন্নতি ও 

»বাবসার উন্নতি হইতেছে নী। আমরা রেস্থুন হইতে আনীত 
বিস্তর চাল ও কতকগুলি বিলাতী কাপড়ের গাট নামাইয়া দিলাম 
মাত্র, সেখান হইতে কিছুই লইলাম না। 

'মাজকাল মশা নারিরা এখানকার ম্যালেরিয়া কমাইবার প্রস্তাবও 
হইতেছে । এ বিষয়ে কৃতকাধা হইলে শীঘ্রই স্থানটির উন্নতি হইবে । 
সেখানে যে ৫1৬ ঘণ্টা ছিলাম, তার মধো আনি ভয়ে ভয়েই স্থানী 
দেখিয়া বেড়াইয়াছি। ভয়ের কারণ, পাছে এই অল্প সময়ের মধোই 
ম্যালেরিয়া ধরে | দেখিবারও তথায় বেশী কিছুই নাই । রেশুনের 
মত নিচু সমতল ভূমি বলিয়া এখানকার রাস্থাগুলিও চাওড়া ও সোজা। 
বাড়ীগুলি কাঠের । আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ার একটি প্রধান আড্ডা 
বদ্ধমান জেলার মত এখানেও এটেল মাটি দেখিলাম । জমি নরম 9 
তিজা বলিয়া হালকা করিয়া বাড়ী তৈয়ার করিতে হয় এবং বাষু 
যাতায়াতের জন্য তাহার তলা খুলিয়া রাখিতে হয়।. এখানেও প্রান 
সকল বাসীন্দাই চীনেমান | ভারাই দোকান করে। চুল ধুইবার ও 
বিনাউবার দোকানের পাশেই চঞুর দোকান। তার পাশেই ভূক্বা 
খেলিবার আড্ডা । কালে? মালয়বাসীরা মাটি কাটি্সা কুলির কান 
করিয়া বেড়াইতেছে। এখানকার জলবাফুতে চির অভ্যান্ত বলিঘ্লা 
তাহার মালেরিয়ায় তত [ভাগে না) 

এথান হইতে জাহাজ ছাড়িয়া তার পর পরদিন প্রাতে সিঙ্গাপুর 
পৌছিলাম। শুধু মালয়-উপদ্বীপ নয়, সমগ্র এসিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুরই 
সব্ধাপেক্ষা প্রধান বন্দর। বন্দরে ঢুকিবার সময় দূর হইতেই তাহার 


সিজাপুর। ৪৯ 


আভাস পাওয়া ষায়। ংখা ছোট ছোট পাহাড় জল ভেদ করিয়া 
উঠিয়াছে। তাহাদের উপর অভি সুন্দর স্ন্দর বাঙ্গালা নিশ্মিত, ও 
ভাভার চারি পাশেই 
পিনাঙএর মনত প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড মাছ ধরিবা্স 
আড্ডা । নানা রকম 
নুতন নুতন মাছ এখানে 
পাওয়া যায়। পুব্বেই 
পিনাও প্রবন্ধে বলা 
হইয়াছে “কাটেল্‌ ফিস্‌ 
নামক এক প্রকার 
বড় বড় দাড়া সংযুক্ত 
গাল মাছ জলের 
নাচে নাথা নিচু করিয়া 
চলে । অতিশয় হিংস্র 
স্বভাব বাঁলিয়া হহাদের 
দৃষ্টিশক্তি অতি অখর | 
দেখিতে এক রকম 
বলিরা পার্খে ইহার 
কাটেল ফিস্‌; মাথ। নিচু করিরা চলে। ছবি দেওয়া গেল। 





একটি কথা আছে,--এ সকল দেশের লোক নত ভাত থাক, তত 

নাছ খায়। অসংখা ছোট বড় সাম্পান কৌশলে ও জ্রহগমনে, যে 

দিকে ইচ্ছা পাল তুলিয়া বাইতেছে। জাওয়া যে দিকেই হউক না 

কেন, এ দেশের মত সমুদ্র-পরিবেষ্টিত স্থানে মাঝিরা নৌকা চালাইতে 

ভগরিজজিজনএ৮০৮-০০--555 উস এ কিল ভূ কার1 বাইত পারে | 


ৈ চীন ভ্রমণ । 


বারুরে পাল স্কীত্ত হ্ইরা বখন নীল রঙে চিত্রিত চোখ আকা 
“ড্রাগন” ঝোলান সাম্পানগুলি সমুদ্র আচ্ছন্ন করিয়া এদিক ওদিক 
ভাসিয়া বেড়ায়, দূর হইতে তখন সে দৃশ্ত অতি সুন্দর দেখায়। ছোট 
বড় অর্ণব-পোতের ত সংখাই নাই । নানা দেশের নানা রকম নিশান 
ড্লিয়া বাণিজ্য-তরী সকল সমুদ্রে ভাসমান । এস্কানে কত রকমের 
বিভিন্ন জাতির মৃদ্ধ-জাহাজ দেখিলাম । কেহ আসিতেছে, কেহ ঘাই- 
তেছে, কেহ মাঝদরিয়ায় নঙ্গর করির। আছে, কেহ জেটিতে কয়লা 
বোঝাই লইতেছে। তাদের শিটির বিকট স্বর শুনলে যেন প্রাণ কেপে 
উঠে। ভীমদশন গোরা ও কারী সৈম্তগুলি ঠিক বেন যমদূতের মত 
দেখিতে । আর তাদের বাবহারগ পশুর মত। রুষজাপান যুদ্ধের 
জন্যই বিভিন্ন দেশের এত রণতরী এখানে জমা হইয়াছে ; আবশ্তক 
বুঝিলেই যুদ্ধে যোগ দিবে । "ট্টামলঞ্চ"গুলি তীরবেগে নিকটবন্তা স্থানে 
বাতাক়্াত করিতেছে | বন্দরে টুকিয়া যতদূর দেখা যায়, কেবল নৌকা 
আর জাহাজ; তা"ছাড়া আর কিছু দখা যায় না। কলিকাভার 
বন্দরের সহিত তুলনায় এ বন্দর অন্ততঃ দশণ্ডণ বড় । সহরের প্রকাও 
বাড়ীগুলি সব ঘেন তীরে সারবন্দা হইর। দাড়াইরা আছে । 

জাহাজ জেটির যতই নিকটবন্তী হইতে লাগিল, ছোটছেোট ডিঙ্গাতে 
চড়িয়৷ মালয় দেশের কতকগুলি কালো কালো নগ্রমর্তি লোক আসিয়া 
জাহাজের চারিদিকে ঘিরিল। তাদের মধো ৮1৯ বৎসরের ছেলেও 
অনেকগুলি ছিল। আমার ইচ্ছা হ'তে লাগল, এদের কাণ মলে 
স্কুলে দিয়ে আসি। কিন্তু তভা,হলে এদের আর এমন স্বাস্থা থাকৃত না। 
এরা খুব জবর ডুবুরী । জাহাজের উপর হইতে সিকি ছুয়ানি জলে 
ফেলে দিলে এরা ততক্ষণা২ ডুব দিয়ে তা" তুলে আনে । এরা মাছের 
মত অবলীলাক্রমে সাতার দিতে পারে । সমস্ত দিনই এরা ছোট 
ভিঙ্গীতে চঃড়ে সমুদ্রতীরে, ঘুরে বেড়ায়; আর জাহাজ আসিলেই 


সিঙ্গাপুর । ৫১ 


এইরূপে সিকি দুয়ানী রোজগার করে। এইরূপে প্রতিদিন এদের 
আয় যথেই হয়। এদের অন্য কোন কাজ নাই। শ্যাম ও মালয়ের 
দমুদ্রভীরবন্থী লোকেরা সন্তরণ-কার্ধো অতি পটু । শুনিয়াছি এডেনে ও 
নাকি এরূপ ডূবুরী আছে। 


বন্দরে প্রবেশ 
করিবার সময় জাহা- 
জের বেগ কমান 
হইল । চারি দিকে 
অজস্ত্র “জেলি” মাছ 
(দখা গেল। স্্য্য- 
রশিতে নানা রঙে 
রজিত হইয়া ভাহারা 
জলের নীচে খেলিক়়া 
বেডাতীতেছে ) দে- 
খিতে ঠিক বেন 
শত 9 লোহিত 
আভাবঘুক্ত পদ্মঞ্চুলের 
মহ, অথচ তাদের 
সারাংশ অতি কম । 
জুল হইতে তুলিলে 
এককুট লম্বা একটা 





জেলী ফিস্‌.-_পিনা?, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি স্থান 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 


জেলি মাছ সম্কৃচিত হইয়া এক উপ্চি হয়! ডারউইনের ক্রমবিকাশ 
মাতে, এই জেলী মাছই জীবের বিকাশের দ্বিতীয় অবস্থা । স্থুল 
দেহের ভিতর দেহ-নলেরও আবির্ভাব হইয়াছে । প্রথম জীব 


৫২ চীন অরমণ 


নিঙ্গাপুরে আর একটি স্বন্দর দৃশ্য দেখিলাম । কালো ফিরিঙ্গীর 
পোষাক-পরা কতকগুলি মাদ্রাজী জাহাজের ধারে ধারে ছোট নৌকা 
করিয়া অনেক রকম প্রবাল ও নানাবিধ ছোট বড় চিত্র-বিচিত্র শামুক 
বেচিয়া বেড়াইতেছে। সেগুলি দেখিতে এত সুন্দর যে, মনে হক 
ঠিক মেন গজদস্ত নিশ্মিত সাদ! সাদা ফুল। এই প্রবালগুলি ক্রমবিকাশ- 
পর্যায়ে জেলি মাছ হইতে এক স্তর উচু, শুধু দেহনল নয়, ইহাদের 
দেহে খাদানলও সংযুক্ত আছে । দামও অতি অল্প। এক ডলার দিলে 
নানা রকম রঙ ও আকারের এক ঝুড়ি প্রবাল পাওয়া যায়। অশমি 
অনেক গুলি কিনিয়া আনিয়াছি ও আমার অনেক বন্ধুবান্ধবকে উপ্হার 
দিয়াছি। 

সিঙ্গাপুর দ্বীপটীর উপকূলের অদ্ধেক অংশ ক্রমিক জেটা দিকে 
বাধান। এসকল স্থানে বাহাছুরী কাঠের অভাব নাই। বড বড় 
বাহাছুরী কাঠ দিয়ে জেটা প্রস্তত। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য এত বেশী 
যে, জাহাজ একবারে জেটাতে লাগিয়া মালপত্র নাবাইয়া না দিলে বা 
বোঝাই না নিলে চলে না। যতদূর চক্ষু যায়, জেটাতে সারি সারি 
জাহাজ ধাধা রহিয়াছে । অতি ক্ষিপ্রতার সহিত আমাদের জাহাজ 
জেটাতে ভিড়ান হইল। চীনেম্যান কুলি, কুলির সরদার, কেরালী 
ইত্যাদিতে জেটা পরিবাপ্ত। সবই চীনেম্যান। মাংসপেশী বহুল 
স্থগঠন অদ্ধনগ্ন দেহে তাহারা অকাতরে ১০১২ ঘণ্টা করিয়া থাটিয়া 
মাল নাবান-উঠান কাজ করিতেছে । জেটার পাশেই বিস্তৃত আম্ততন 
ঢেউতোলা টিনের গুদাম-ঘর। তার ভিতর হইতেই ছোট ট্ণেষোগে 
মালপত্র সহরের ভিতর নীত হইতেছে । তার নিকটেই পাথুরে কল্পলার 
সুপ! বছদুর ধরিয়া পর্বতাকারে কয়লা রক্ষিত হইয়াছে । যেন 


সমুত্রের ধারে বরাবর একটা অবিচ্ছন্ন কয়লার পাহাড়ের সারি চলিরা 
গি্রাচ ). সিক্ঞাপত্র আতাাক্ছ জলা লতীর িন্যট্ী নাল আইদদা - 


সিঙ্গাপুর ৷ ৫৩ 


জাহাজের জন্য পাথুরে কয়লা বোঝাই হইবার স্থান। এ অঞ্চলের 
সকল জাহাজই এখানে থামে । জাপান যাইবার জাহাজই ছউক, 
মার চীন যাইবার বাঁ অষ্ট্রেলিয়া যাইবার জাহাজই হউক,_-সকল 
জাহাজহ এখানে আগে লাগে ও এখান হইতে কয়লা ও আবশ্তকীয় 
প্রবাদি বোঝাই লয়। সিঙ্গাপুর যে কেবল বড় বাবসার স্থান ,বা 
কয়লা বোঝাই হইবার আড্ডা, তাহা নয়) এ স্থানটি অঠি স্থদৃ়রূপে 
রক্ষিত। এখানে একটা কেল্লা আছে, তাহা অতি স্বকৌশলে গঠিত 
৪ ছুর্জেজয়। 

সিঙ্গাপুরের আবহাওরা অতি সুন্দর । বিবুবরেখার অতি সন্নিকট, 
সুতরাং এগ্কানটি খুব গরুম হইবারই কথা) প্ররুতপক্ষে এখানে কিন্তু 
বেশী গরম পড়ে না। সমুদ্ধের নিকটবর্তী সকল স্থানেই যেমন বেশী 
শীত বা বেশী গরম হয় না, এখানেও সেইরূপ । এখানে প্রায় সারা 
বর ধরিয়া একরূপ নাতিশীতোষ্ণ খু বিরাজ করে । এখানে 
বধাকাল বলিয়া কোনও কাল নাই। বুষ্টি সারা বছরই মাঝে মাঝে 
হয়া থাকে । 

যেখানে এমন চিরব্সন্থ বিরাজমান, সেই স্থানের সেহ ছোট ছোট 
পাহাড়ের উপরকার ছোট ছোট বাংলাগুলির দিকে চাহিলেই আনার 
মনে হহত,বে ভাগ্যবান পুরুষের এ স্থানে বাস করেন, তাহারা কত 
সুস্থ শরীরে কত মনের সুখে থাকেন | উন্মুক্ত বিমল বাভাস দিবারাব্রি 
বহিতেছে । কলিকাতার ঘন অবস্থিত ধুলি ৪ ধৃমসমাকীর্ণ বাড়ীর 
কলনায় এবাড়ীশুলি ত স্বর্গপুরী। অনস্থ সুনীল সমুদ্র চতুর্দিকে 
বিস্বৃত। স্র্যোদয়ে, সু্ধযান্তে ও পূর্ণিমার বিমল আলোকে সমুদ্র 
বক্ষে নভোমগুলের প্রতিবিদ্ব পড়িয়া কতই না জানি শোভা হয়। 





সিঙ্গাপুর । 


[্ষিতীয় প্রস্তাব] 


, জাহাজও জেটাতে লাগিল আমিও জাহাজ হইতে নামিলাম | 
জেটাতে লাগে বলিয়া, এ সকল স্থানে জাহাজ হইতে নামা-উঠার 
কোনও গোলমাল নাই। রেক্ুনের মত সাম্পানের সাহায্য লইন্চে 
হয়না। নামিয়া আর দুই পা” গেলেই অসংখা রিক্স ঠেলা গাড়ী) 
পাওয়া যায়; সুতরাং এ সকল স্থানে ভ্রমণ করার বিশেষ সুবিধা । 
পূর্বেই বলিয়াছি, ঘণ্টায় ই জনার ৩০ সেন্ট মাত্র ভাড়া ;__রিক্সগাডী 
ঘোড়ার গাড়ীর মত বেগে চলে ; স্ৃত্তরাং অতি অল্প সময়ে ও অতি কম 
খরচে সকল স্থান দেখা যায়। 

প্রতি সাগর বাঁ প্রণালীতে প্রবেশের পথেই ইংরাজ অধিকৃত একটু 
না একটু স্থান আছেই । সমুদ্রের উপর ক্ষমতা অক্ষু্ণ রাধিবার জন্য 
এরূপ আবশ্তক। এক সিঙ্গাপুর কতদিকের পথ আগুলিয়া আছে। 
চীন, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া যাইবার পথে সকল জাহাজকেই এখান দিয়া 
যাইতে হয়। শুধু এখানে নহে, ভূমধা সাগরের প্রবেশের পথ 
জিত্রালটার হইতে দেখিয়া আসিলে, সর্বন্্ই এরূপ দেখা বার। 
ভৃমধ্য সাগরের মধাপথে মাল্টা দ্বীপ ইংরাজ অধিকৃত। মিসর দেশ 
ইংরাজেরই ক্ষমতাধীনে ; ইহা ভূমধ্য সাগর হইতে লোহিত সমুদ্রে 
প্রবেশের পথে অবস্থিত। লোহিত সমুদ্র হইতে বাহির হইবার পথেই 
এডেন-বন্দর । তার পর ভারতবর্ষ, লক্কার্থীপ ও ব্রন্মদেশ ত ইংরাক্জেরই 
করতলগত । মালয়-প্রণালীর পথে পিনাঙ ও সিঙ্গাপুর এবং চীন- 
সমুদ্রের একদিকে লাবুয়্ান ত্বীপ এবং অপর দিকে হংকং দ্বীপ 
ইংরেজাধিরূত। 


সিঙ্গাপুর | 


শেষোক্ত এই অধিকারগুলির একটু বিশেষন্ধব আছে। ইহা জমির 
খানিকটা অংশ ও তাহার নিকটবর্তী কতকগুলি দ্বীপ লইয়া গঠিত । 
পিনাঙ একটা দ্বীপ ; কিন্ত নিকটবন্তী ভূখণ্ডের অংশটুকুর নাম ওয়ে- 
লেশলী টাউন ৷ এইরূপ সিঙ্গাপুরও একটা দ্বীপে অবস্থিত; কিন্ত 
“নকটবন্তী ভুথগুকে মালার বলে। বহগুলি প্রধান 'মাডডা আছে, 
হাহা দ্বীপেই অবস্থিত । বিদেশে দ্বীপই সব্বাপেক্ষী নিরাপদ স্তান। 
পেনাঙ, সিঙ্গাপুর, হংক১__সবগুলিই দ্বীপ। ভুখপ্ুস্থ জমি, আভ্স্থরীণ 
বাবসাবাণিজোর জন্য আবশ্তক। সেই স্তান হইতেই রেলযোগে 
ইউরোপীয় পণ্যজ্্ব্যাদি দেশের ভিতর নীত হয়। 

বভপুব্দে এই সকল স্থানের নিকটবর্তী দ্বীপপুজে পঞ্ুগীজাদের 
ক্ষমতাই প্রবল ছিল। তাহাদের হাভ হইতে গুলন্দাজেরা অনেক স্থান 
কাডিয়া লয়েন এবং অনেক স্তান আবার ইহাদের হাত হইতে ভংরাজ্, 
করাসী, জান্মাণ্‌ 9 আমেরিকা প্রভৃতির হাতে গিয়াছে । এইরূপে 
নিকটনন্রী স্থানগুলি বিদেণীয় জাতির মবো ভাগাভাগা হইয়াছে । 

নামিষাই প্রথমে জেটাতে খানিক পরিভ্রমণ করিলাম । ক”হ মাইল 
উহা লঙ্কা, তাহার আমি শেষ পর্নন্ত যাইতে পারিলাম নাণ চীনে-কুলির 
ভিড ও নালপত্র নামান গোলমালে তাহার উপর দিয়া খাভায়াতও 
সহজ নহে । চীনে কুলি অতি সুদক্ষ, তাহারা নিঃশবে কাছ করে। 
ক্িনিষপত্র ফেলা বা ভাঙ্গা-চুরা কদাচি ঘটিক্লা পাকে । কলিকাতার 
কুলি বা রেস্ুনের মাদাজী কুলি কত রকম স্তর করিয়া গান করে। 
ইহাদের মুখে কিন্ত কোন শব্দই নাই । সন্তঙ্ষণ কাক্চ করিবে, ক্ষণেকের 
ভবেও ইহারা একবার বিশ্রাম করে না, কবল ঠিক আহারের সময় 
“রি ওয়ালার কাছ হইতে ভাহ-তরকারী কিনিম্বা খাইবার জন্য ্বশ্পক্ষণ 
ছুট পায়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পরাস্ত অবিরাম পরিশ্রমের মূল্য অধি- 

ংশ স্থলেই ২৯ বা৩* সেন্ট অর্থাৎ ৫ 'আান। মাত্র । বেশী লোক বলিয়া 


৫৬ চীন ভ্রমণ। 


চীনদেশে মছুরী এত সম্তা । তাই চীনেম্যানর1 মালয় ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি 
স্কানে এত ছড়িজে 
পড়েছে; ও ভারত 
বর, ও. দঙক্ষিত 





আফরিকা প্রভৃতি 





টালান হয়। ভাঙার 
সব ৮০ আনরাতিড 
হাইততিছে । জাভা 
(831 আফিসক 
দরণাকেদের নিকট 





কত 
সম্তা পড়িল। প্রক্ক 
তই  দেখিলান, 





নারিকেল নিকুজে রিকস গাঁড়ী। 
রেস্কুনে যে সব বস্তা ছটা তিনটা ক্ষীণদেত মাদ্রার্জী কলিত গান 


সিঙ্গাপুর । ৫৭ 


গাহিতে গাহিতে মুখভঙ্গী করিয়া ভুলে ও ফেলিয়া জখম করে, এক 
একটা চীনে কুলি অবলীলাক্রমে তাহা বহন করিফ্বা থাকে । কিন্প 
দ্রুতবেগে ও কতকক্ষণ ধরিয়া ইহারা বাক্রীসহ রিকৃস গাড়ী টানিয়? লইয়া 
বেডায় তাহা দেখিলে তাহাদের কত যে ক্ষমতা তাহা বুঝ! ঘায়। 
বটানিকাল গার্ডেন দেখিতে যাইবার কালে ঘন ছাম্মাক্ত বড় বড 
নারিকেল-নিকুঞ্জের ভিতর দিয়া সুগঠন চীনে রিক্স ওয়ালা দ্বারা ঘখন * 
শীর বেগে আমাদের রিক্স গাড়ী নীত হইতেছিল, সে স্থানে -সে 
সময়কার আমার মনের অনন্দ ভাষায় বুঝান যায় না। 

এই পরিশমের সহিত তাহাদের আহারের ভলনা করিলে বিস্মিত 
হতে ভয়। দিনে -_তিনবারে ৬ পেয়ালা মাত্র ভাত-হরকারী ৪ অতি 
সমান্য মাত্র মাংস ও কিছু দাছ খাইয়া ইহাদের দে কেমন করিঝা এত 
পুষ্ট ও বলবান থাকে, তাহা বুঝা ঘাঁয় নী । আমার মনে হইল, আমাদের 
িশের সাধারণ লোকেরা ছহ এখলায় অন্ততঃ হহাপের একজনের 





দৈনিক আভারের ছুই তিন গুণ আহার করে । আন আহার ও কারিক 
পরিশামে এবং মনের চিব্রপ্রকলতাতেই ইহাদের শরীরে বলাধান করে । 
9-তজমের যে সব লক্ষণ, তার সণ গুলিহ এহদর ভিভর দেখা ায়। 
এব, দুমাবে একেবারে অকাতিরে,হিক যেন মৃত বাক্কির মত। 
মারে শুয়ে এবং বাশ বা কাঠের বালিন মাথায় দিয়ে থে অবস্তায় 
শুহবে, €সত অবস্থায়ই উঠিবে _ একবারও পাশ ফিরে না| এদের 
প্রতিদিন মলতাগের প্রথা নাই, তিন ঢার দিন অন্তর, ঘঘন আবশ্তক 
হইবে, ভখন যাইবে । আর দে দান্ুও হত জুঙজনব্যগক হইতে হয়) 
বায়ুর প্রাচুধয বা তরলতার লেশ মাত্র হাহাচতে নাই । অতি অন্পনাত্র 
সময়ে ইহাদের মলত্যাগ সমাধা হ্য়। 

এদের পোষাক ঢলঢ/লে ইত্ের ও কোট ; তবে কেহ কেহ গা” 
খুলিরাও কাজ করে। চীনজাতি বড় নীলরও প্রিয়। তাদের পোষাক 
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নীলরঙের, সাম্পান নীলরঙের, বাড়ীগুলিতে নীল রঙ মাথান ৪ 
সাইন্বোর্ডগুলির হয় জমি না হয় হরফ নীল রডের। 
এদের স্থহজমের কারণ কি ও এমন স্বগঠন মাংশপেশীবহুল দেহে 
অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রমের কুফলই বা কি,__সে সব কথা বিস্তৃতরূপে 
পরে বলিব। তাহা হইতে আমাদের দেশের লোকের অনেক শিখিবার 
'আছে। তবে এই টুকু মাত্র এখানে বলিয়া রাখা আবশ্তক থে, 
চীনেদের ভিতরে হূদরোগের প্রাদুর্ভাব বড়ই দেখা যায়। পিনাও 
প্রবন্ধে বিক্স ওয়ালার কথায় বলিয়াছি যে, দশ বার বৎসর এন্নপ 
শুরুতর পরিশ্রম করিয়া তাহারা হঠাৎ মুত্ামুখে পতিত হয়। কুলি 
ও নৌকার মাঝিরও সেইরূপ । জদ্রোগই এপ মৃত্যুর কারণ। 
প্রা্ভাহ দিনের কাধ্য শেষ হইলে চীনে কুলিরা সমুদ্রে গা”ধুইয়! 

থাকে ; কিন্ত মাথায় জল দেয় না,--পাছে বিনানীতে লোণা জল লাগে 
ও চুল ভিজিয়া যায়। মধো মধ আপনাদের কাপড়গুলিও কেচে 
দেয়। মাথা ধুইবার জন্য আলাহিদা দোকান আছে, সেখানে গরম জল 
ও সাবাঙ দিয়া মাথা ধুইয়া চুল বিনাইয়া দেয়। পূর্বেই বলিয়াছি, 
ফিরিওয়ালারা ভাত, মাছ, মাংস, তরকারী ইত্যাদি বেচিয়া বেড়ার । 
কোনও কুলিকে রেধে থেতে হয় না। দিনে তিন বার*খাইবার খর9 
১২ সেণ্ট মাত্র। কাপড় জামা ছিড়িয়া গেলে চীনে ফিরিওয়ালী 
স্ত্রীলোক দুই এক সেপ্ট লইয়া তাহা রীপু করিয়া দেয়। শুইবার জন্ত 
এদ্দের একটা মাছুরি ও একটা কাঠের বা বাশের বালিশ মাত্র দরকার 
হয়। এরা কখনও আহারের সময় জলপান করে না, অথবা কখনও 
সরবত বা ঠাণ্ডা জল পান করে না। আবশ্তাক মত ছোট ছোট 
পিক়্ালায় সবজে চা খান; তাতে চিনি বাছধ দেয় না। আবশ্তকীয় 
সকল ভ্রব্ই ফিরিওয়ালারা সেই স্থানে আনিয়া ঘোগায় ) সুতরাং 
তাদের কাজের ভাবনা ছাড়া আর কোনও ভাবনা ভাবিতে হয় ন। 
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সিঙ্গাপুর প্রবন্ধে চীনেম্যান সম্বন্ধে বেশী কথা বলার আমার ইচ্ছ] 
ছিল না) সে কথা হংকং, এময় প্রভৃতি চীন দেশীয় স্থান সম্বন্ধে 
বলিলেই ভাল হইত । তবে মালয় দেশ ও তথাকার আদিমবাসী সম্বন্ধে 
পিনাঙ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া অনেক কথা বলিয়্াছি আর ইহাঁও বলিয়াছি 
যে, এ নকল দেশে শতকরা ৯০ জন চীনেমান বাস করে। যদিও 
দেশটী মালয়-উপদ্বীপ বটে, কিন্তু চীনে অধিবাসীই বেশী ও বাবসাদি- 
সত্রে তাহারাই প্রধান। এই কারণে চীনেমানের কথা আপনিই 
আসিয়া পড়িল। বিশেষ সিঙ্গাপুরের মত একটা প্রধান বন্দরে বিপুল 
জেটার কথা বলিতে বলিতে চীনে কুলির কথা না বলিলেই নয় । 

জেটাতে কত বিভিন্ন প্রকার মালপত্র দেখিলাম । রেঙ্কুন হইতে 
মানীভ চালের বস্তা ঠাসা রহিয়াছে । আমরা আবার আরও 
কতকগুলি চালের বস্তা নামাইয়া দিলাম । বাহাদ্বরী কাঠ, লোহার 
কড়ি, করুগেটেড আয়ারণ, অনেক বিলাতী কাপড়ের গাউট ও অন্যান্ত 
নানা রকমের বিলাতী ভ্রব্যাদি নামিল। জেটীতে অধিকাংশই বিদেশী 
পণাদ্রব্য। জাপানী দেশলাইয়ের অসংখ্য বড় বড় বাকা এখান হইতে 
চালান হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাহাজে রেস্ুন, পিনাঙ প্রভৃতি দেশে নী 
হইতেছে ।* আপকার কোম্পানীর জাহাছেই সর্বাপেক্ষা ভিড়। 
চীনদেশে মালপত্র বা লোকজন নিয়ে দাওয়া, নিয়ে আসা সম্বন্ধে 
আপকার কোম্পানীর জাহাজই প্রধান । 

সহরের ভিতর চুকিয়া যতদূর দেখিলাম, সমস্ত সহরটা কেবল 
দোকানে পরিপূর্ণ । লোকে 'লাকারণা, তার অধিকাংশই চীনে । 
পৃথিবীর সকল দেশের লোকই এখানে ব্যবসাহত্রে আসিয়াছে । 
সকল লোককে দেখিলেই মনে হয় তাহার অস্থাক্মী, কেবল ধন লুটিতে 
আসিয়াছে । শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে আমেরিকাবাসীই বেশীর ভাগ । বিস্তর 
_ফরাসীও আছে, তাহারা মদের দোকান বা থিয়েটার বাঁ কেশ পারি- 
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পাট্যের দোকান করে, কেহ বা হোটেলের স্বত্বাধিকারী ও ম্যানেজার | 
তাহারা দোকানে অতি সুন্দর সুন্দর মোম নির্মিত অর্ধনগ্ন স্তীৃন্তি 
রাখিয়াছে। 

এদেশের লোক সম্বন্ধে আর একটা কথা বিশেষ করিয়৷ বল! উচিত। 
ইউরোপীয় ও চীনে মিশ্রিত একরূপ সঙ্কর জাতি এ অঞ্চলে যথেষ্ট 
পরিমাণে দেখা যায়। তাদের নাসিক উন্নত, কিন্ত গালের হাড় উদ়্ 
ও চোক বাকা। তারা অনেকেহ সাহেবদের মত পোষাক পরে; 
আবার অনেকে ঠিক চীনেম্যানের মত ঢল ঢলে বেশ করিয়া থাকে । 
আর কতকগুলি আছে, ভাহারা, ইউরোপায়ানদের মত আটা সোটা 
পোষাক পরে বটে, কিন্ধু ট্রপির ভিতর টীনেদের মত বিনানীএ 
লুকাইয়। রাখে । পৃর্েই বলিক্ষাছি,চীনেন্যান যেখানে বায় সেই 
খানেই বর্ণসন্ধর জাতি উৎপন্ন করে। ইউরোপীর জাতি ও মগজাতির 
সঙ্গে, এমন কি কলিকাভার , চীনেপাড়া বেণটিষ্ক স্বাটেও অনেক 
চীনেম্যানের গুরসে এবং ফিব্রিঙ্গীর মেয়েদের গে অনেক দো-আসল' 
জাতি উতপন্ন হইয়াছে । অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফরিকার উপনিবেশ- 
সমুহ চানেকুলি আমদানি করিতে থে আপত্তি, তার একটা কারণ,__ 
এহরূপ দো-আসলা জাতির স্থট্টির ভ। 

এ ছানা অনেক ভাপানদেনায় লোক, হভপি ও পাশী এখানে বড় 
বড় দৌকান করিকাছে। এ অঞ্চলের সব্ধত্রহই শিখ পাহারা ওয়াল। 
দেখা যায়। তাদের সাহাবা বাভীত হংরাজ গবর্ণষেণ্টের যেন শান্তি 
রক্ষা চলে না। বেছে বেছে ভীমারুতি শিখ আমদানী করা হয়েছে। 
অধিকাংশই দেখিলাম ৬ ফুটের উপর টেঙ্গা। তাহারা রাস্তার মাঝে 
দাড়াইয়া শাস্তি রক্ষা করিতেছে। থর্বাকৃতি মালয় পুলিস তাদের 
চারিদিকে দ্লড়াইয়্া হুকুম তামিল করিতেছে । শিখ পাহারা- 
ওক়ালাকে সেখানে সকলেই যমের মত ভয় করে। দোষীর বিচারও 


সিঙ্গাপুর । ৬৯ 


তাদের হাতে সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যায়। গালি, ঘুষি, চপেটাঙ্গাত, 
বষ্টিপ্রহার ও চীনেদের বিনানী ধরে টানিয়া উৎপীড়ন,_-ইহা' প্রান্ই * 
দেখা যায়। লঘুপাপে গুরুদণ্ড সচরাচর হইয়া থাকে । শিখ পাহারা- 
ওয়ালা একবার হাক দিলেই হ”ল__-সকল লোকই ভয়ে কাপে। আমরা 
তাদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা কহিলে, তাদের আর আনন্দের সীমা 
থাকিত না। দেশের লোক দেখিয়া তাদের যেন আত্মীয়তার স্পৃহা 
জাগিয়া উঠিত। চীন রিক্সওয়ালাকে আমাদিগকে দেখাইবার স্থান 
নকল বুঝাইয়া দ্রিত, এবং আমাদের দেন কোনও বিষয়ে অসুবিধা না 
ঘটে, সে সম্বন্ধেও শাসাইয়া দ্রিত। এখানে মাদ্রাজীরও 'অসপ্ভাব নাই। 
তারা অনেকেই সাহেবদের চাকরী করে; অনেকে স্বাধীনভাবে নিজে 
নিজে দোকান করিতেছে । 

আর স্ত্রীলোকের ত সংখা! নাই । এত স্ত্রীলোক কোথা ও কখন দেখি 
নাই । ঘত বিভিন্ন জাতীয় জ্্রীলোক আসিয়া এখানে জুটিক়াছে, তার মধ্যে 
জান্মাণদেশীয় ইছদী ও জাপানী স্ত্রীলোকই বেশী । তাহারা যেখানে থাকে 
“স পথ দিয়া চলিলেই “আপনার সঙ্গে একটা মাত্র কথা কহিতে চাই"? 
স্বীকণ্ঠ উচ্চারিত এই কথাশুলি অহরহ শুনিতে পাওয়া যায়। সহরের 
অনেক স্থানে কেধল তাদেরই বসতি । সেই স্থানেই থিয়েটার, সেই 
স্থানেই হোটেল, সেই স্থানেই মদের দোকান । নারারাক্রি দিনের মত 
জনতা। ঘুরে ঘুরে বড় পিপাসা হওয়ায় চীনে রিল্স ওয়ালাকে অঙ্গভঙ্গী 
করিয়া,__সঙ্ষেতে বুঝাইয়া দিলাম যে জল খাইতে চাই। সে নদের 
দোকানে নিয়ে গেল। তারাই ২০ সেপ্ট বা৫আনার বিনিময়ে লেমনেড ৪ 
বরফ থাওয়াইল। একটা ফরাসী রমণী আসিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আপনি কি খানিক ক্ষণের জন্য উপরে আসিয়া একটু বিশ্রাম করিবেন 
না ?” সে স্থলেও চীনে স্ত্রীলোকের গান্ডীর্য্য যায় নাই, চারিদিকের লাজ- 

». সজ্জা শববিদ্তাস ও অঙ্গ-বিত্রমের মাঝে তাদের গাস্তী্্য অস্ুঞ্ণ আছে। 


৬২ চীন ভ্রমণ । 


বাড়ীগুলি সব তিন চারিতল। উচু । সর্রোপরের ছাত ঢালু। গানে 
গায়ে গাথা সবগুলি এক রকম দেখিতে ও অধিকাংশই নীল রঙ 
নাথান। নীচে দোকান ; উপরে থাকিবার আড্ডা । দোকানের 
সামনে নীলরঙের সাইনবোড বুল্চে। চীনে হরফগুলি নীচে নীচে 
পখা,তদখিতে ঠিক যেন ঘর বাড়ীর মত। প্রতি বাড়ীর সম্মখেই 
ঢাকা বারান্দা । সব বাড়ীর বারান্দাগুলিই সংযুক্ত; স্তরাং ভার 
ভিতর দিয়া যেন একটা ঢাকা ফুটপাথ হইয়াছে । বরাবর বাইলে মাথায় 
(রাদ্র বারুষ্টির ছাট লাগে না। 

রাস্তায় রথযাত্রার মহ ভিডা দ্রভবেগে রিক্সা গাড়ী প্রক্তি 
মনবরত যাভায়াভ করিতেছে । এমন কি কলিকাতা হইতে গিয়া 
শামাদের শাবাচেকা লাগিত। মধো মধো সমুদ্র হইতে এক একটা 
খালকাটা হইয়াছে, হাহা দিয়া কত নৌকা নালপত্র আনিয়া একবারে 
“পাঁকানের কাছে পৌছাইয়া দিতেছে । ভুলের টি দিয়া বহিয়া 
আনিনার খরচ ভমির উপর দিয়। আনার খরচের কিট ভতীয়াংশ মাত্র । 
এখানে ভাল ভাল ডাক্জারথান আছে, কিন্কু পুব ভাল ডাক্তার নাই । 
বড লাহেরী নাই বাহ আছে, তাহা নভোলে পণ । বিশ্ববিস্তালয় 
নই, উচ্চ শ্রেণর বিদ্যালয়ে বিগ্যাশিক্ষা দে ওরা হয়। 

এখানে এত ঘন বলি বে সমস্ত সহরটাতে, রেঙ্গুন 9 পিনাডের 

5 একটাও বড় উদ্ভান বা মনির দেখিলাম না। ঘোড়পৌড়ের মাত 
আছে বটে কিন্ত তাহা ছোট ও তাহার চারিদিকে বসর্তি। সহরের 
:নক দূরে, শিবপুরের কোম্পানীর বাগানের মত, বটানিকাল গার্ডেন 
আছে । সেখানকার দৃশ্ অতি মনোহর । তার নিকটে (কোথাও 
বসতি নাহ চারিদিক নিশ্বদ্ধ; যেন পরথির্বীর সহিত সকল সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন । সেখানকাল্থু সরোবরে “ভিক্টোরিয়া রিজিয়া রালা 
ভিক্টোরিয়া ) নামক মামাদের পন্ম ক্তাতীয় এক, প্রকার প্রকাণ্ড, 


৯ 


সিঙ্গাপুর । ৬৩ 


শারুতিবিশিষ্ট শতদল ফুল রাশি রাশি ফুটিয়া থাকে । কোন কোনটার 
পাস দেড় ব। ছুই ফুট হইবে। এ পদ্মের পাতাগুলিও অতি প্রকাণ্ড? 
(থিলে মনে হয়, এরূপ পদ্মের উপর বীণা বাদ্জাইয়া নাচা কিছু অসপ্তব 
নহে । আর সেখানকার সোজা লম্বা নারিকেল গাছের ঘন কুঞ্ঠবন,__ 
ঠিক যেন বেতসকুঞজ্জের মত । বট ও মশ্বখ গাছ অপেঙ্গা ও প্রকাণ্ড 
ছ'মাু-তকুর তলায় বেলা দ্রিপ্রহরে বসলে আর উঠিয়া আসিছে ইচ্ছা 
১ না। চারিদিক নিস্তব্ধ । দুরাগত পাখীর গান ঠিক থেন দৃরাগাত 
বণ্ঘর্ধবনির মত ক্ৃতিম্থথকর | মাথার উপরে, গাছের খন পাতায় 
সুকাইরা একটী পাখী করণস্বরে ডাকছিল। আর ঘেন আমারই 
ডশবনের অভহাত হতি- 


ঠাস কস ভাষা 


সেখান হাতে 
দিত আদার আছ 
সঙ্কাা হাল মাসি 
বার পথে মহ হহাতে 
অনেব, তাল মালয়পী 
দেদিহোদ। চোড ছোট 
পাহাডলমাকুল একটা 
স্থানে এ পল্লা অপস্থিত। 
কাঠের বাড়ার ঢালু 
চালাগুলি বন্দুক অবধি 
কুনাস্বরে চলিয়াছে। 





মালয়-পতীদৃষ্কয । 
সেই সকল গাছ-পালা সমাচ্ছন্র পাহাড়ের পাদমল ধৌত করিস 


৬৪ চীন ভ্রমণ 


সমুদ্রের জল কুল-কুল রবে জোয়ারভাটা খেলে। কত প্রকার শামুক ও 
জলজ প্রাণীর চিত্র-বিচিত্র খোলা তথায় দেখিলাম; ঢেউয়ের মহিত 
তীরের দিকে উঠিতেছে ও নামিডেছে। পল্লীর ছোট ছেলেগুলি 
মমুদরজল থেকে দেই সকল কুড়িয়ে গুলি ছোড়াছুড়ি করে। আর 
ছোট মেয়ের! ভিজে বালি দিয়ে থেলাঘর প্রস্তুত করে, -মুক্ত হাওয়া 
নুস্ক এরীরে মনের মানলে সময় কাটায় । তাহাদের বয়ন্থা বোনেরা 
বনদালের মালা গেথে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়। (সে মালার তলা 
দিয়ে পিবাবসানে যে চলে, ভারই মনের ভাব পরিবঙিত হয়, তাদের 
এইরূপ বিশ্বাদ। 

সন্ক্যার অনপগ্ষণ পূৰেই আমাদের জাহাজ ছাড়িল। এইবার আমরা 
লীমণ টান-সমুদ্রে বহুদিনের জন্য ভাদমান হইলাম । 


চীন সমুদ্র। 

সিঙ্গাপুর হইতে হংকং সতেরশো যাট মাইল দূর। তথায় 
“প্ঈছিতে ছয় দিন লাগে। সিঙ্গাপুর হইতেই চীন সমুদ আরম 
হইয়াছে । হংকং হইতেও অনেক দূর অবধি এই চীন সমুদ্র বিশ্বত ; 
সুহরাং সারা পথই চীন সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতে হয়। বখন জাহাজ 
হ্যা হইতে ছাড়িয়া উত্তরমূখী হইল, তখন জাহাচজর কশুচারীরা 

“নতি লাগিলেন, এইবার বিবম পরীক্ষার স্থল 'আমিবে। আমার 
এই প্রথম সমুদ্রাত্রা বলিয়া আমি ওপকল কথার ভাংপর্যা কিছুই 
দপলদ্ধি করিতে পারিলাম না। 

এক পিন বেশ গেলাম । সুনীল সমুদ্র দে পিন দীর-স্তির | ছয় 

ক্রমাগত যাইতে হইবে বলিয়া দকলেরহ মন গভির ছিল। জাহাজে 
প*তশম্যান এ মন্ান্য লাত্রীর ঠাসাঠাসি ঠিউ | আনব পিনরাত নানা 
প্রকার চীনে লোক চোখের উপর থাকার, হাদ্রে কাযাকলাপ, গড়ন 


৬ 


প্ঠন, রাতিমীতি সকলই বেশ করিয়া বেধিবার যোগ হইত এবং 
সা্ান্ত বিষয়টি অনি মনোযোগের সহিত দেখিভান ৪ নোট বহিতে 
নিখিয়া রাখিতাম। 

গৃতন নুতন নানা দেশ, নানা গ্রক্ারের লোকজন দেখিয়া মনে 
, মনন্দের আরু সীমা থাকিত না। ভারা আমাদেরই মত আহার বিহার 
করে দেখিস দেন নিকট মাম্ীয় বলে মনে হো । অনের দে অপ্রমনন 
ভাব এব* শরীরের নে অবসন্নভার জন্য সমুদরতাত্রা মনস্থ করিয়াছিলাম, 
ভাঙা দিন দিন অনেক কষিয়। দাইতে লাগিল) অগ্রিমান্দা ৪ অনিডা 
বাইয়া বেশ ক্ষুধা ও স্নিদ্রা হইতে লাগিল। যে কল সহঘারীর সহিত 


চু চীন ভ্রমণ । 


অনবরত মিশিতাম, ভাহারা কত দেশ বেড়াইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে 
'কত ধনী সওদাগর ছিলেন । কেহ কেহ বা ভ্রমণকারী কম্মচারী, বহু 
দিন ধরিয়া ও অঞ্চলের সকল দেশে ঘুরিতেছেন। কোন্‌ জিনিষের 
কোথায় কত দাম, কোন্‌ দ্রব্য কোথা কত সন্তায় উৎপন্ন হইতে পারে, 
কিরূপ বন্ত কোথায় আবশ্যক, ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আক্তীবন 
দেশে দেশে ফিরিতেছেন। অর্থোপাঞ্জন কি সহজে হয়? তাহাদের 
সভিত সদা সব্পদা বসিয়া সেই সকল বিষয়ের ও নানা দেশের কথা বার্তা 
হইত।. তাহার মধ্যে অনেক ধনী চীনে সওদাগর ও অপর ধনী লোকও 
ছিলেন । চীনের ইউরোপীয়ানদের সহিত সমকক্ষ হয়ে বাবসা-বাণিজা 
করিতেছেন । খুব কম লোকই চাকরীর জন্য লালায়িত। তাহারা 
সবাই অল্প-বিস্তর ইংরাজী জানেন। তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের 
দেশ ও তথাকার আচার-ব্যবহার সপ্ধন্ধে অনেক খবর পাইভাম | 
জাপানী, ইহুদী, পাঁশী, হউরোপীদ্ান ও আমেরিকান ভদ্র স্ত্রী-পুক্রবও 
অনেক ছিলেন। স্থতরাং জনতাপুণ সহরে থাকিলে যেমন সঙ্গার 
ভাব হয় না, জাহাজেও সেইরূপ বেশ আনন্দেই সময় কাটিত। 

তখন শুক্র পক্ষ । যে দিন জাহাজ ছাড়ে, তার পর দিনই পু্ণিমা ॥ 
সন্ধা ৭ টার সমর ডিনার হইত। তার পর সকলে: কের উপর 
আরাম-কেদারায় বসিয়া নিাবনায় জ্যোত্ক্াপুলকিতা শুভ্রযামিনীর 
সৌন্দর্য দেখিতাম ও উন্মুক্ত নিপ্মল বাঘু সেবন করিতাম। নীল 
সমুদ্রলের উপর শ্বেত ফ্েনপুঞ্জ যেন দিশলয়ের উপর রাশীকৃত কুলের 
মত মনে হইত। এখানকার লোণা জল রাত্রিতে জ্ঞানাকের মত 
জলে। স্থির সমুত্রে জাহাজ যখন ঈষৎ দোলে, তখন বড়হ আরাম 
বোধ হয়; মনে হয়, আস্তে আস্তে ঘুম পাড়াবার জন্ত কে যেন কোলে 
কিমা দোলাইতেছেন। 

কিন্ধ সেই পূর্ণিমার নিশায় পশ্চিম আকাশে মেঘ উঠিল; বাধুও 


চীন সমুদ্র। রি 
জোরে বহিতে লাগিল : জাহাজও বেশী বেশী ছুলিতে লাগিল 
পরে আর ডেকে থাকা গেল না । ক্যাবিনে মাইয়া শুইলার্ম। পরাদন 
পাতে উঠিয়া দেখি, প্রকৃতির শান্তনয়ী মুঠি একেবারে পরিবিভ হইয়া 
গিয়াছে । সমুদ্রবক্ষ অগ্য তমন স্থির নাই, ভরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ । 
জাহাজ আর আগেকার মত মৃদ্রমন্দ দোলে না,ভীষণ বেগে তরলের 
উপর উঠিতেছে ৪ পড়িতেছে ।  ডেকের উপর নিরুদ্ধেগে বসিবার 
পা নাই, হাওয়ার এমনই জোর। তরঙ্গগুলি বিষম বেগে জাহাজের 
গায়ে আসিয়া প্রতিহত হইতেছে । সে শন 9 অভি উয়াবহ। 
রূমে জাহাজ মতই উত্তর দিকে অগ্রসর হইন্ে লাগিল, 
হাওয়ার £জার ও উফান ভতই বাড়িতে লাগিল আরও এক দিন 
যাওয়ার পর দখিলাম, আকাশ বাতাস ৪ সমুদের অবস্তা 
একপ হইয়াছে যে, ডকে আসা দূর থাকুক, খাড়া হইয়া দাড়ান 
€ চলা পর্যান্থ মসস্তব হইল । এক একটা ০উ পঞ্চাশ ঘাট ফিট উচ়্ু। 
উহার উপর জাহাজথানি উঠিতেছে ও পরক্ষনে্ সঙ্গোরে পড়িতেছে। 
জাহাঙ্ের এপাশ হইতে ওপাশ ধৌত করিয়া এট চলিয়া ঘাইতেছে। 
ডেউয়ে কতকগুলি আহারের জন্য রশ্গিত তহড ভাসাইয়া লহয়া গেল। 
জল ঢুকিবে বলিক়্া ক্যাবিনের ক্ষ জানালা বঙ্চ করা হইল । সেখানে 
পাকিলে গরমে € বমির উদ্বেগে বিশেদ কষ্ট তয়। এজপ স্থলে 
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মনেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈঠক-কুঠারীতে শিয়া আশ্রয় লয়। জাহাকের 
মপাস্থলে অবস্থিত বলিয়া সেই স্থানটী সঙ্বাপন্দা কম পোলে। পিছনের 
প্রথম শনীতে সে সময়ে অবস্থিতঠি করা অতি কইকরু | হাই আক 
কালকার দৃহন ফ্যাসানের অনেক জাহাজে পথম শ্রেদ মাঝেই অবন্তিত 

সমুছের এপ ভীষণ আবস্থাস্স বাহা ঘটয়া থাকে, ভাহাই টিতে 
লাগিল সকলেই, বিশেষ নুতন সমুপ্রদাত্রীরা সামুডিক পীড়া 
কাতর হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা প্রথমে আহার ছাড়িলেন ও 
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শুবাশাযিনী হইলেন । সকলেই প্রায় অল্প-বিস্র পীড়াক্রাস্ত হইলেন " 
কেহ উঠে না, চলে না, নিজ স্থান ছাড়ে না,_যেখানে সেখানে বহি 
করে। বখন তথন বমির শব; কেবল কষ্টপ্রদ বমির চেষ্টামাত্র,- 
উঠে অতি কম। প্রথম শ্রেণীর খাইবার ঘরে ৩৩ জুনের আসনের 
এগারটি মাত্র আসন ভগ্ভি, তার মধো ৭ জন জ্গাহাক্তের উচ্চ কম্মচারী 
অভ্যান্ত বলিয়া তাদেরই কেবল সামুদ্রিক পীড়া হইল না। অন্য সকলেই 
অল্প-বিস্তর ভুগিল। আর লেখক নিজে কাতর হইয়া একেবারে নিরম্থ 
উপবাসে প্রায় তিন দিন পড়িয়াছিলেন | সে যাতনার কথা বর্ণন কর' 
বায় না। তবে অল্পদিনেই তাহা সহ্া হইয়া ঘায়, ভাই রক্ষা); নইদল 
সমুদ্রযাত্রা অসস্তব হইত । 

সামুদ্রিক পীড়া আরস্তের সঙ্গে সঙ্গে বিল্তর চীনেমান বাত্রী মার" 
যাইতে লাগিল। প্রতাহ ই একটী করিয়া মৃতদেহ সমুদ্র বান্সে 
ফেলিয়া দেওয়া হইত । আশ্চধা এই ঘে, চীনেমাান ছাড়া অন্য জাতীয় 
যাত্রী একটাও মরিল না। তাহার কারণ পৃর্বেই আভাসে বলিয়াছি: 
চীনেমানদের মধ্ধো হদ্রোগের প্রাছভাব বড়ই বেশী। তাদের জদ্বস্থ 
বড়ই দুর্বল । অহরহ বমির বেগ তাহাদের ভঝনল হৃদয় সহা করিত না 
পারাক হঠাত মূড্তা ঘটিত । দেখা বাইত, কেহ বা আপনার কাপড়ের 
সিন্দুকের উপর হইয়া মরিয়া আছে, কেহ বা দেওয়ালে ঠেস পিয়া 
বসিয়াহ শেষ ইয়া গিয়াছে । তাদের মধ্য অনেকেই বদ্ধ,_লার 
জীবন বিদেশে থাটিয়া অর্থ উপাজ্জন করিয়া বাড়ী বাইতেছিল 
নিজের দেশে মৃত্া চীনেম্যানের বড়ই প্রার্থনীয় ; দেশের উপর ভাদের 
এতই ভালবাসা । কিন্তু মম্মীয় স্বক্তনের উপর অনেকেরই তু 
ভালবাসা নাই । গৃহ-পালিত পশুর মাধো দুই শ্রেণীর জ্ন্ধ দেবা যায 
কুকুর ও ঘোড়। মানুষ 05নে,__আবাপ-ম্বানের উপর ভত বেশী অনুরক্ত 
নছ্ধে। প্রবু যেখানে বায় অকাতরে অন্থগমন করে গনু, 
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বিড়ালের ব্যবহার অন্তরূপ। তাহারা ঠাই চেনে, লোক তত চেনে 
না। গৃহ অধিবাসী শূন্য হইলে তাহারা সেই খানে থাকিতে ভাল 
বাসে। চীনের এ হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীভৃক্ত। তাই স্বদেশপ্রিয় হইলেও 
ভাই মরিলে ভাই কাদে না। তাহার দুরবস্থায় অর্থ সাহাধা করিতে 
চাহে না। ইহার কারণ পরে বলিব। 
অতি চব্বল বাক্তি বা ছদ্রোগ্রস্ত রোগীর পক্ষে চীন সমুদ্রের মত 
ভীষণ সমুদ্রে হাওয়া খাইতে বাওয়া বড়ই ভরের কথা । অতিশয় বমির 
বেগে মৃত্যু ঘটা কিছুই আশ্চর্যা নয়। আমাদের জাহাজে কিন্তু বায়ু- 
পরিবর্তনের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিতেছেন, এমন অনেকগুলি রোগীও 
ছিলেন । কেহ বা বাতের জন্য, কেহ মক্াকাসের জন্য, কেই শনেক 
দিন রোগে ভুগিয়া শরীর সারিবার জন্য বেড়াইতে নাইতেছিলেন। 
ঠাহারা প্রার সকলে অতি মল্পদিনেই বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। 
শাণ্ঠ সমুদ্রে সমুদ্রধাত্রার মত শরীরের অমন উপকার মার কিছুতেই 
হয়না । ভবে আনাদের জাতির অন্বিধার মধ্য আহারের একটী 
মহা অসুবিধা ঘটে । কেবল মাংস অকুঠিকর ও অসহ্া হহরা উঠে? 
-উহা সুুসিদ্ধ হয় না বলিয়া স্বাস্থোর পক্ষে অপকারা? হয়। নিরামিষ 
মাহারের'মধো ভাত, পাউরুটী, বিস্কুট, মাথন, জাম ও ফল পাওয়া 
মায়; কিন্ধ কোনরূপ তবুকারী নাই । কাটার দুধ ছাড়া অন্ত দুধ 
নাহ । ভবে নিরামিষ আচার দিদা ভাত খাওয়া চলিতে পারে। 
চীন সমুদ্র অতি বিপদসন্কুল স্থান। থে কারণেই হউক, চীন 
সমুদ্রে বার মাসই অল্প-বিস্তর তুফান হয়) বিস্ক বংসরের এহ সময়, 
মর্থাৎ নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্সান্ত উহা অভিশয় ভয়ানক । 
সমুদ্র এরূপ তুফান ও তরঙ্গ-সমাকুল হওয়ার কারণ, নৌস্ুম পরিবর্তন | 
দখন বঙ্গোপসাগরে মৌন্ম পরিবর্তনের সমন উুক্কান হয়, চীনসমুদ্্র 
ভখন কতকটা শ্রান্ত থাকে; কিন্তু এই কয় দাস মহরছ -অন্তি 
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প্রবল বাতাস ক্রমাগত একপিক-_অর্থাং উত্তর-পূর্ব দিক হইতে বহিতে 
থাকে বলিরা এরূপ তুফান হয় । এরূপ সময়ে জ্ঞাহাক্ত উল্টে যাওয়া 
বা ডুবে যাওয়ার কোনও ভঙ্গ নাই। প্রধান ভর, পাছে জাহান 
ঢেউয়ে উঠিবান ও নামিবার সময় তাহার হা"ল ভাঙ্গিয়া যায়। হাল 
ঘুরিলে জাহাজের গতি হয় ১ উহা। ভাঙ্গিয়া গেলে জাহাজ অনন্তোপায় । 
সমুদ্রে এত ঢেউ যে, তাহা আর সেস্থলে মেরামত হইবার উপায় নাই । 
জাহাক্ত ডুবিলে হাল্কা বোটে করিয়া পালাইবার যো নাই। দে 
ঢেউয়ে, সে হুফানে, £স বোট ও ডুবিয়া যাউবে | জলে অসংখা হাঙ্গর ; 
মান্য পড়িলেই গিলিয়া ফেলে । আর একটা প্রধান ভয়, চীন-সমুদে 
বিস্তর নিমজ্জিত চড়া আছে । 

গভীর সমুদ্রের জলের রঙ সাধারণত: ঘোর নীল ; কিন্তু এখানে 
অনেক স্থানে হরিদ্রা; তার কারণ, জলের নীচে বালুকাময় চড়া। এই 
কারণেই চীন সমুদ্রের নিকটবন্তী হোয়াংহো। সমুদ্রের অর্থ হল্দে সমু । 
নিমজ্জিত চড়ান্ডুলিতে লাগিলে জাহাজ ফুটা হইয়া যায় । আমরা যধন 
াইতেছিলাম তখন "ষ্টান্লী” নামক লগ্ডনের কোন জাহজ র্যাণ্ড 
খনির জন্য পাচ হাজার চীনে কুলি লইয়া ঘাইতে যাইতে ত্ররূপ একটা" 
চডায় লাগিয়া ফুটা হইয়া যায়। সমুদ্রের মাঝে নিকটবন্তী একটা 
পাহাড়ে ফাত্রীগুপিকে নামাইয়। দিয়) ও মালপত্র সব সমুদ্রজলে 
ফেলিয়া দিয়া মেরামতের জন্য জাহাজ খানি নিকটবর্তী বন্দরে চলিয়া 
গেল 7 অন্য জাহাজ মাসিয়া সেই সকল লোকের প্রাণ বাচাইল। সে 
জাহাজ খানিকে প্র ও খালি অবস্থায় ফিরিবার কালে আমরা স্বচক্ষে 
দেখিলাম । দেখিয়া জাহাজ শুদ্ধ লোকের আতঙ্কের পরিসীমা রতিল না। 

জীন সমুদ্রে মার একটী বিপদের কারণ,_"টাইফুন” নামক এক 
প্রকার ঘৃর্ণী ঝড়। জাহান তাহাতে পড়িলে মার রক্ষা নাই! জ্ঞাহাক্গ 
প্রবল দুর্ণী বাযুবেগে ছুণ বিচুণ ও উদ্ধে উতক্ষিপ্র হইক়্া ড্রবিষ্বা বায় । 
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কখন কখন এক্ূপ সময়ে জলস্তস্তও উৎপন্ন হয়। তাহা ধীরে ধীরে এক, 
ধারে অগ্রদর হইতে থাকে । জাহাজ তাহাতে পড়িলে আর বাচাইবার 
উপায় নাই । এমন কি জাহাজ হইতে আধ মাইল দূরেও যদি জলম্তত্ত 
মাপনি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলেও জাহাক্ত বিপদগ্রস্ত হয়। এই 
কারণে জলস্তস্ত দেখিলেই দুর হইতে গোলা! মারিয়া তাহাকে ভাঙিয়া 
দিতে হয়। সেই জন্য এবং অন্তান্য কারণে জাহাজে কামান থাকে । 
বখন নিজে উখ্বানশক্তিরহিত হইয়া! পড়িয়া থাকিতাম, তখন এই সকল 
কথা মনে আসিত ও এই সকল ভয়ের দৃহা অহরহ মনশ্চক্ষুর সামনে 
জাগিয়া উঠিত। তখনই মনে হইত, এত সব আত্মীয় বন্ধুর নিষেধ না 
শুনে একূপ বিপদসন্কুল স্থানে জেদ ক'রে এসে ভাল কাজ করি নাই। 
আবার ছুই ন্তিন দিন বাদে যখন সব কষ্ট দূর হ'ল, তথন সে সব 
যন্ত্রণার কথা ভুলে গেলাম । 

এরপ তুফানেও চীনেমানেরা চাইনিজ 'জাস্কে ও বড় বড় চীনে 
বজরা করে সমুদ্রে মাছ ধরিতে যায়। গুলি খুব বড় নৌকা, 
কেবল পাশগুলি খুব উড সামনের ও পিছনের গলুই অন্য নৌকার 
" মত সরু না হয়ে চেপ্টা । নৌকায় তিনটা মাস্বল আছে। সেই মান্তল- 
গুলিতে পার্ল কুলে দিলে নৌকা চলে । উর নৌকা এরূপ ভাবে গঠিত 
ও এমন স্থাদক্ষ ভাবে পরিচালিত যে, অমন সমুদ্রে, অত তুফানে 9 তাহা 
ডুবে না। চীনদেশে অর্থোপাক্্ন করা এত কষ্টকর ঘে, প্রাণের মমতা 
একেবারে ত্যাগ ক'রে চীনেরা এইরূপ অতি ভীষণ চীন সমুদ্রে 
সপরিবারে মাছ ধরিতে যায় । সপরিবারে কেন বলিলাম, সে কথা 
পরের প্রবন্ধে বলিব । আর আর্থার-বন্দর অবরোধ কালে এইরূপ চীনে 
জাঙ্কে করিয়াই খাদা সামগ্রী চুপে চুপে বন্দরে ঢুকিত। 

এই স্থানে নানা জিনিষ দেখিয়া ও নানা লোকের সঙ্গে মিশিয়া 
পক্প মঞ্রকণ অবস্থার থাকিয়া এত দিন হাহা স্বপ্পলেও ভাবি নাই, 
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সেই সব ভাব আমার মনে আসিত। নানা দেশের নানা লোককে 
আমাদেরই মত আহার-বিহার করিতে দেখিয়া সবাইকে যেন ভাই ভাই 
বলে মনে হতো । হৃদয়ের চিরকাল সঞ্চিত সন্ীর্ণতা কত কমিয়া গেল। 
নমর্থোপার্জন বে কত চেষ্টাসাধ্য তাহা সহজে উপলব্ধি করিলাম । পৃথিবী 
যে কতবড় তা এই প্রথম সমুদ্র-যাত্রীতে কতকটা বুঝিলাম । মানবের 
কায়িক শক্তি যে কত সামান্, কত নগন্য তাও উপলব্ধি করিলাম। 
কেবল বুদ্ধি বলেই মানব এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে দিগ্সিজয়ী । 
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রেস্ুন হইতে চীন জাহাজ ছাড়িয়াছিল। জাহাজে সকল জাতীয় 
সকল শ্রেণীর যাত্রী। প্রতি বন্দরে কতক লোক উঠিল, কতক নামিল। 
একটি বাড়ীতে যেমন অনেক লোক থাকে, জাহাজে ও সেইরূপ সকল 
শত্তিন্ একত্রে কাল ঘাপন করিত; সর্বদা দেখাদাক্ষাৎ ৫ নেশামিশি 
হই্ত। বিভিন্ন জাতীয় লোকদের এইরূপ একত্রে দেখিয়া তাহাদের 
মান্কৃতি ও আচার-বাবহারের নে সকল পার্থকা মনে ইইত, তাহ! 
বুঝাহবার জন্য এই কয়টি ঘটনা পিখিলাম। এখানে তাহাদের প্রতি 
কাধা লক্ষা করিভাম। তীরে নাদিয়। লোকদের দেখিলে একূপ 
পুদ্থানুপুখ রূপ দেখা যায় না। | 

পানাউ্এ একটি চানে বালক উঠিল, দে আমার কথাবাতী মন্স্ধে। 
মনেক কাজে সাহাব করি । তার পিতা গরিব লোক, ধাবার ফিরি 
করিত। অনেক বংসর বিদেশে কাজ করিবার পর সপরিবারে বাড়ী 
লাইতেছে। ছেলেটি পিনাঙু মিশনরী স্কুলে বিনা বেতনে ইংরাজী 
পড়িভের্ছে। খুব বুদ্ধিমান ছেলে, ছ'কথা বলিলে্ট মনের ভাব রর 
মেয়। আমি নে মুখস্থ করিয়া একটু একটু চীন ভাষা শিথিতে চেষ্টা 
করিতেছিলাম, তাই অভ্যাস করিবার জন্য ঠহার সঙে ৪হ একটি 
চীনে ভাষায় কথা কহিতাম। বালকটীর নান “উদ্িন্৮। তাহার সঙ্গে, 
দেখা হলেই ব'লতান,_উসিন্‌ লাই চুপে (” অর্থাত মিন আমার 
কাছে এসো। তোমাদের দেশের ছহ একটি খবর ব'লে দাও।” 
শব্দটা ঠিক হইবে বলিম্বা মামি আবার চীৎকার করিয়া বলিস্তান, আর 
্াহা্জ শুদ্ধ চীনেম্যানেরা হাসিয়া খুন হইত। আনি সেই সময়ে 
সনে হীরের মাখর দিকে চাহিতাম, হাসিবার কথা হইলেও 
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ৃ 
তাহারা পরিচিত লোকের কাছে হাসা ভদ্রোচিত নয় মনে করিয়া 
হাসিত না। 

উসিনের পিতা ভাত মাছ ও তরকারী বেচিত। আর উসিনের 
মা আহারের সময় উসিনকে দিয়ে খাবার চাহিয়! পাঠাইত। সেস্ত্রীর 
খাবার দিবার সময়, বত ভাল ভাল মাছ ও মাংস থণ-_-সব গুলি বাছিক়। 
বাহির করিয়া দিত। দেখিতাম, অন্যকে খাবার দিবার সময় তাহার 
এমন হাত উঠিত না। 

একটি বুদ্ধ চীনেম্ান একটা অল্পবয়স্কা মগ রমণীকে বিবাহ করিয়া! 
নিজ দেশে লইয়া ধাইতেছে । সে বোধ হয়, রেঙ্কুনেই কোন কাজ-কন্ 
করিত, এখন বাড়ী ফিরিতেছে। তাহার অনেক গুলি ছোট ছোট ছেলে 
আছে, তাহার মধো একটি দুপ্ধপোষ্য । এ চীনেম্যানের বৃদ্ধা মাতাও 
সঙ্গে ছিলেন। তিনি পুত্রবধূকে মেরের নত ঘর করেন, দেখিলাম । 
ছোট ছোট নাতি শুলি ভার কোলে পিঠে চডিয়া আবদার করে। তীর 
তাতে 'মানন্দেত আর সংমা থাকে না। আমাদের বাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী 
দেবার কাছে এই দৃশ্য আমি রোজই দেখি। তাই ভাহাপিগকে দেখিতে 
আমার বড় ভাল লাগিত। দেশে “পীছিলে জাহাজ হইতে নামিয্বা 
তাহাদের সকলের মুখ হাঁস আর ধরে না। অপর্রিচিতকে পরম 
আত্মীয় করিয়া ০ ব'যারমলী যে আপনার দেশ আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া 
এই আড়াই হাজার মাইল আসিয়াছেন, তাহাতেও তাহার মন বিচলিত 
দেখিলাম না। সেই চীনেম্যান তাহাকে অতি যত্র করিয়! নামাইল, 
সেই দুধের ছেলেটিকে নিজে কোলে লইল, স্ত্রীকে একটি সামান্ত দ্রব্যের 
ভার9 বহিতে দিল না। 

সামাদের চীন কমোচডোরের শ্রালিকাও সেই জাহাজে ছিলেন । 
তাহার রং ঠিক বরফের মত শুত্র। তাহার পা, ছু'খানি সঙ্কুচিত, 
সৃতরাং জাহাব্জ ছুলিবার সমস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেক_ হইতে ক্যাব, 
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নামিতে হইলে খুব সন্তর্পণে অপরের সাহাৰ্য লইট্লা তাহাকে নামিতে 
হইত। তিনি ভাল করিয়া চলিতে পারিতেন না । কাণ্থেন একদিন 
কমোডোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-+৫00777900৩, ইনি কে?” 
কমোডোর বলিল,_-"৬/10ব দাত ঘা) 0818 )0৯)০04 
অর্থাৎ, “আমার স্ত্রীর বোন স্বামীর কাছে যাচ্ছেন।” পিজ্জন ইংলিসে 
10 এবং 11০" প্রভৃতি পুংলিঙ্গ ও স্থীলিলবাচক সব্বনাম শব্ষে কোন 
প্রভেদ নাই। 
প্রথম শ্রেণীতে অনেক গুলি রমণী ছিলেন, তাহার মধো কাহারও 
কাহারও বর্ণ তুষারের মত শ্ুত্র, চেহারা ক্ষীণ 9 দীর্ঘ । চিবুক অতাস্ত 
উট ও টীনদেশীয় স্ত্রীলোকের মত কালো রেসমের পোষাক পরা 
উহাদের সহিত অনেক লোকজন ছিল। শুনিলাম, ইছারা মাচ 
ফ্রাতীয় ভ্্রীলোক । চীনের রাজবংশ এই মানু, তাহার জাতীয়। 
তাহারা কাহার ৪ সহিত মিশিতেন না । 
উহাদের ঘরের পাশেই একটি ঘরে এক জন আলোক থাকফিতেন। 
তাহাকে আামরা উঠিণার দিন ও নামিবার দিন মাত্র দেখিয়া- 
ছিলাম। আর কোনও দিন তিনি ঘরের বাহির হন নাহ । সব্বাঙ্গ 
সাদ। পরিচ্ছদ ঢাকা _অন্য কোনও রং না| আহার লঙ্গে একটি 
দাসী থাকিত। ্ঠাহার স্বামী, কাছে পৃথক এক ক্যাণিনে থাকিহেন। 
আমি যদিও াহাদের খুব লিকটেই থাকি ভাম, কিন্তু ঠাহাকে কখনও 
তাহার স্রাব ঘরে বাহতে দেখি নাহ। হনি কোরিয়া দেশের 
হ্বালোক। এমন অবরোধপ্রথা পৃথিবীর আর কোনও দেশেই নাছ। 
বিবাহ্রে পর স্থান ডিগ্প কোনও পুরুধ,__এমন কি, নিজের পিঠা 
ভ্রাতাও ইহাদের সুখ দোখিতে পান না। স্লিপান সিগুলে রাঝেকালে 
স্বীলোকেরা ছোট ছোট কাগজের লষ্ঠন হাতে করিয়া পথে বাহির 
হয় বলিয়া পুরুষেরা রান্বে পথে বাহির হহতে পারে না। হবু ভাল, 
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এত অবরোধ সন্বেও বাহিরে বেড়াইবার একট! নিদ্দিষ্ট সময় আছে, 
অন্ত দেশে বে তাহাও নাই, দিনরাত ঘরে বন্ধ থাকে । 
কোরিয়া দেশে প্রায়ই স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী বয়সে বড় হইয়া থাকে । 
বিবাহের প্রথাও অতি চমতকার । বর বিবাহের সময় কনের বাড়ী 
গিক়্া দরজায় জানু পাতিয়া বসিয়া একটি হংলী ছাড়িয়া দেন । আমাদের 
দেশে পুরাকালে নলরাজার বিবাহেও দময়স্তরীর নিকট সোনার হাস 
দূতম্বরূপ প্ররিত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে হংসের অন্ত তাৎ্পর্ধা 
আছে । নিক্বোক্ত ঘটনা লইয়া এরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। পুরাকালে 
একদা এক হংসমিথুন ক্রীড়ায় রত ছিল, এক ব্যাধ শরবিদ্ধ করিয়া 
হংসটিকে মারিয়া ফেলে । হংসী কাতর স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল । 
তাহার পর সে ঘতদিন বাচিয়া ছিল, মধ্যে মধো সেই স্থানে তার 
সঙ্গীকে খুঁজিতে আমিত ও না দেখিয়া করণস্বরে বিলাপ করিত । 
দম্পতী-যুগলের প্রণয় এইরূপ প্রগাঢ় ও অবিনাশ্বা হইবে বলিয়াই হংস 
লইয়া এই ঘটনার অভিনয় করা হয়। বিবাহ প্রথার ইহাই একটী অঙ্গ । 
হিন্ুুবিবাহ যেমন শালগ্রাম নহিলে আইন সঙ্গত হয় না, হংস সন্বঙ্ধে 
সেখানেও সইবূপ। হংস-মিথুনের এই ঘটনাটি ঠিক আমাদেত 
রামাম়ণের ক্রৌঞ্চ-মিথুনের ঘটনার মত। সকল দেশেহ মানবহৃদয়ের 
চিন্তার গতি বুঝি একই পথে প্রধাবিত। 
প্রথম শ্রেনীতে কতকগুলি স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা ইউরোপী: 
ও চীনে মিশ্রিত জাতি, পৃর্ব-উপদ্বীপে বাস করে। ইউরোপীয়দে' 
মত নাসিক উন্নত, অথচ গালের হাড়ও উচু। ইহারা চীত 
স্বীলোকের মত ঢল ঢলে ইজের ও চাক্না কোট বা বিবিদের ম 
গাউন কিছুই পত্র না। তাহাদের পোষাক,--পরনে রেসমের লুজ 
ও গায়ে এক গা? গহনা । ইহারা পান স্পারি ও চুরট খায় এবং। 
পান করে।। ইহারা খুব খাইতে পারে। প্রত্যহ প্রাতে উতিক্কা দেখিভাঃ 
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রাতে গুরু আহারের পরও, ঘুম তাঙ্গিলে* মুখ হাত পা” ধুইবার 
পূর্বেই ইহারা ক্ষুধায় অধীর হইয়া রানীর শিষ্টাক্স আহার করিতেছে? 
হাহারা প্রত্যুষে উঠিয়া যাহা। খায়, তাহাতে মামি সাত দিন জীবন 
ধারণ করিতে পারি ! 

বালতি করিয়া জল আনিতে গিয়া, একজন বলিষ্টকায় চীনেন্যান 
জ্রাহাভ দ্ুলিতে ছিল বলিয়া, পা” পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। তাহার 
অতান্ত আঘাত লাগিল। ভবগ সে কাতর হইল না বা অন্তের সাহাদং 
টাহিল না) আমাদের দোশের লোক এমন পড়িয়া গেলে, কহ 
লোক আহা-উছ কারে। কিন্ত চীনেরা সেব্ধীপ কিছু করে না। অনুরে 
কতকগুলি চীন ও অন্যান্য জালীয় স্বীলোক ছিলেন। স্তাহার' 
বদও প্রকান্ে সাহাধা করিলেন না, তবুও হাতাদের মুখে সহান্থ সুতি 
প্রকাশ পাইল । 

এক চীমেমান রুজ-মাসাশয়ে শহাগি ও হয়া পড়িল । দে 
সত্খানশন্তি রহিত ; বন্দে পৌছিলে স্থাহার আপনা ভাই হাহাকে 
ফেলিয়া চলিয়া গেল। আানরা ভাহাকে হাদপাভালে পঠাইস্জা 
.. পর্দলাম। অনেকগুলি স্ীলোক হাহা সাহানোর জন্য হাহার হাতে 
একটি দুটি'করিয্সা তান-সুদ্রা পিলেন। 

ছেলের বড় মন্থখ ভারাবোগে এ লংবাদ পাহস। একছ্ান হপ্র 
উুনম্যান পিনাও হইতে হংকংএ তাহাদিক েপিতে মাসিতেছিলেন । 
হার সময় আর কাটে না) মুহর্কে মুহর্ছে জাহাের কশুচারীদের 
কিদ্জাসা করিতেন, জাহাজ হংকণঞএ কতঙ্গতত পৌছ্াব। সিঙ্গাপুর 
আসিয়া ভারের খবর পাইলেন) স্ব শেষ হ্গা গিকাছে । চিনি ঘ 
আদর হইবেন মলে করিয়াছেলাম, ভাহার কিছুই কিস্ক দেখিলাম না, 
কেবল নির্বাক এবং নিয্পমান হইদ্া বসিদ্বা পরছেন, চোখের জল 
পড়িল না। ভাহার শোকের কথা শ্নিষ্া বপ্ময দেশীয় একটি স্রালোক 
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আপনার ছেলেকে কোলে লইয়া অশহ্ুপাত করিতে লাগিলেন । 
তিনি সে চীনেমানের কোনও সম্পকীয় লোক নহেন। 

প্রথম *েণীর ধাত্রীর মধো একটি ইউরোপীয়, তাহার ভীমারূতি 
স্ত্রী ও দুইটি শিশু ছিল। মেম সাহেব অহরহ তাহার চীলে আয়ার 
সঠিত কলহ করিততন। এত টেচাইতেন নে, লোক জমিত। ভাহার 
স্বামী সাংতনলাএর াসদা0ঘ 91105 আম৪স”  (কুঁছুলীদমন ) 
নামক নাটকের “পিটুসিওর” মত দেখিতে খুব ঢেডা ৪ মনের দৃঢ়তা- 
বাঞ্জক ঘন কাল মস্ত গোকফ ওয়ালা । তিনি স্ত্রী অপেক্ষা আরও চেচাইযা 
স্নীকে খুব জন্গ রাখিতে পারিতেন | এক দিন স্ত্রী বসিয়া একটি সিক্কের 
বডি শেলাই করিতে করিতে আয়ার উপর খুব রাগিয়া উঠিলেন । 
তাহার স্বামী আয়ার উপরে বেন আরও রাগিয়া, চেচাইয়া-_আত্বাকে 
বকিতে বকিতে- টেবিল চাপড়াইয়া-- কাচের গ্লাস ভাঙ্গিয়া- তাহার 
স্্ী যে রেশমের জামার্টি শেলাই করিতেছিলেন, সেটি লইয়া ছিডিস্বা 
ফেলিলেন। স্্ী ততক্ষণাৎ উপ ! আপনিই সেই জামাটি মেজে হইতে 
উঠাইয়া লইয়া, নিন্ধাক হইয়া রহিলেন। এটি ম্ীকে জব্দ করিবার 
জন্য কবলনাত্র রাগের অভিনয় বলিয়াই মনে হইল। নম্ম ত আমার" 
উপর প্লাগ করিয়া স্্বীর জ্িনিম “লাকসান করিবেন কেন * 

দ্বিতীয় শ্রেণাতে একটি দ্বাপানী ভদ্গুলোক, তাহার স্ত্রী ও 
গ্তালিকাকে লইয়া এমংয় যাইতেছিলেন। ইহার বৃহৎ গালার 
কারবার আছে। ছিন ভনই এক ঘরে থাকিতেন। তিন জ্রনে 
সর্বদাই আমোদ-এ্রমোদ লইয়া বাস্ত। জাপানী রমণীর! সর্বদাই 
চেচাইয়া কথ; কহিতেন ও উচ্চ রবে হাসিতেন। কে কত ভারী, 
তাই দেখিবার জন্ত পরস্পরকে কোলে করিয়া তুলিতেন। পুরুষটি ও 
স্বীলোকদিগকে ও স্ীলোকরাও পুকুষটিকে সকলের সম্মুখে কোলে 
করিয়া তুলিতেন' মার আর লোক অবাক হইয়া তাহাদের অনুত 
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বঙ্গরহম্ত দেখিত। তাহাতে তাহাদের হঙ্গেপও ছিল না। সমস 
সময় স্ত্রীলোকরা এলোচুলে হাত ও গলাকাটা নাইটগাউন মাত্র 
পরিয়া ক্যাবিন হইতে ডেকের উপর আমিতেন। একে খর্ধারূতি, 
হাহাতে লঙ্বী লঙ্বা কালো চুল পানের গুল্ফ অবধি পড়িত, চোখ 
ছোট ও গাল উচু বলিয়া হাসিলেই চোথ ছুটি বুঁজিয়া গিয়া দেখিভে 
মতি সুন্দর হইত) সকলেরই টক্ষু সেই দিকে ছুটিত। ইহাতে 
তাহাদের কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হইত না। ঘেমন বালক-বালিকারা 
একত্র খেলা করে, ভীাহারাও তেমনি সরলননে নিঃখস্কচিত্তে থেলা 
করিতেন। তাহাদের এইরূপ স্থার্ীন ভাবে খেলা করিতে দেখিয়া 
আমাদের অনেকেরই মনে কতই অদথা কুংসিভ কম্পন আসিত 

জাহাজে মামি ছাড়া আর একটি খিু পরিবার ছিল। এক 
বাবসাদার চোবে তাহার স্ত্রী ও একটি শিশু কণ্তাকে লইয়া ঘাইতেছিল। 
স্বীর কালো দুল্‌-্কিং-পরা পায়ে কপার অলঙ্কার ছিল) থাগ্রাটি 
বঙ্গিন ছিটের; নাকে নথ ও কানে বড বড অনেকগুলি মাকুড়ি। 
শ্াহারা ডেকধাত্রী। আর ভাহাদের পাপেহ দুহ জন জাপানী ও 
ল্দকটি জাপানী রনথা থাকিত) সে গরাপানীদের সঙ্গে দুই এক 
দণ্টার মধ্যে লেোবের স্ত্রীর এত বন্ধুহ জন্মিয। গেল যে, হদিও সে 
তাহাদের কথা বুবিত না, ভবু দিনরাত্রি জাপানীদের কাছে থাকিত। 
সেহিন্দীতে ও তাহারা নিজের ভাবায় কথা কহিত। হবে ভাবে, 
আান্দাছ্ছে অর্থের বিনিময় হইত। কথা বুর্ধক বা ন। বুঝুক, সর্বদাই 
তাহাদের সঙ্গে হাসিত । জাপানারা কলা ও গান আনিয়াছিল, চোবের 
স্বীকে তাহা খাইতে দিত। সে তাহা কিছুমাহ হতন্ততং না করিয়া 
খাইত। চোবে নিজে কিন্তুকি লব ভাজাডুজি মানিয়াছিল, তাহাষ্ট 
ঘাইত। কাহারও ছোয়া ধাইত না। ক্ম্ক চোবেকে দেখিতাম, স্ত্রীর 
যেন গে 1 


৮০ চীন ভ্রমণ । 


প্রথম শ্রেণীর সম্মথে মালয় দেশীয় এক ডেকধাত্রী ছিল। সে খুব 
হর্স ও তাহার চেহারা উচ্চবংশীক্প লোকের মত। মুখ বিষগ্। সে সর্বদাই 
চুপ করিয়া থাকিত। গরীব না হইলে আর ডেকযাত্রী হইবে কেন ? 
কিন্ত তাহার ভচ্দ্রাচিত অভিমান ছিল। সে এক খানি বেতের 
ইজিচেয়ার সঙ্গে আনিয়াছিল ; তার উপরেই দিনরাত বসিয়া বা শুইয়া 
থাকিত; কাহারও সহিত মিশিত না। তাহার সঙ্গে তাহার স্ত্রী ও 
একটী দেড় বছরের ছেলে ছিল। সকলেরই অতি সুন্দর গড়ন এবং 
ভদ্রোচিত বাবহার ও মুখের ভাব । ডেকথাত্রী স্াোলোকদের থাকিবার 
আলাহিদা স্থান ছিল। সেইখানে ঠার স্ত্রী ও শিশুর থাকিবীর কথা, কিন্তু 
সে রমণা স্বামীকে দূরে রাখিয়া থাকিতে পারিত নাঁ। সেই চেয়ার খানির 
পাশে এসে সারা দিন বসিয়া থাকিত। পরম্পরে মুখে বেশ কথা হইত 
না, চাহনিতেই প্রগাঢ় প্রণয় প্রকাশ পাইত। সে ছেলেটির অতি সু 
শরীর ও গোল গাল গড়ন। উলঙ্গ কোমরে একগাছি লাল ঘুন্‌শি ও 
মাথার মাঝে চুলে লাল ফি! বাধা $ বাকী মাথণ কামান | সবে চলিচে 
শ্িখিতেছে । আধ-আধ বুলি ব'লে দিন রাত সেই ডেকের উপর টে 
উ*লে €ড়াইত | জাহাজ শুদ্ধ লোক অনিমিষনয়নে চাহিয়। থাকিত* 
আমার ক্যাবিন থেকে ঢুকতে বেকতে দেখা যাইত দেদিক দিয় 
গেলে আমার সে দৃহা হ'তে চোখ আর ফিরিত না। তাহৰর দু'জনকে 
দেখলেই আমার মনে হতো, তারা যেন দু'জনে সংসারে একা পড়েছে 
ফেন, মে কোনও কারণেই হোক্‌, সমাজদ্বার। পরিতাক্র | 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে দুইটা মগরমণা একত্র থাকিতেন ) তাহাদের সহি 
কোনও পুরুষ ছিল না। খালি পাইলেই ঠাহারা আমাদের ডেক- 
চেয়ার দখল করিয়া বসিতেন । কাতণ্রেনের কুকুরটি লইয়া উচ্চ হাঙজি 
হাসিয়া খেলা করিতেন । মনেক রাত্রি অবধি একল। ছাদে বিক্ষিপ্র 
পরিচ্ছদ হযে অকাতরে ঘুমাইতেন। লজ্জার বড় ধার ধরিতেন 
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না। শরীরে স্বাস্থা ও মনে আনন্দ থাকিলে যেরূপে জীবন কাটে 
ইহাদের সেইন্বপই দেখিতাম। অপরে কি ভাবচে না ভাবচে ভেবে 
আদব-কায়দার জীতায় জীবনকে পেষণের কোনও চেষ্টা ছিল না। 
বুকের উপর অবধি লুঙ্গী বাধা থাকে বলিয়া তাহাদের চলা ফেরা যেন 
মাড়ঈআডষ্ট ভাবের। জমিতে পা ঘেঁষিয়া চলিতে হয়। রেঙ্গুনে 
এক দিন আসিবার সময় মগের নাচ দেখিয়াছিলাষ্্ মগরমণীদল 
সারিবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া একত্র অঙ্গ হেলাইয়া নাচে, দেখিতে অতি 
ম্বন্দর। কিস আমাদের দেশের মত নাচে চঞ্চল অঙ্গ-বিক্ষেপ নাই। 

17105 (97910 এর ঘে বিখাত সার্কাস আসিয়া কলিকাতায় থেলা 
দেখাইয়া গিয়াছে, তাহারা হংকং, সিঙ্গাপুর, পিনাঙ ইত্যাদি স্কানেও 
উন্ধপ খেলা দেখাইয়া আসিয়াছে । তাহারা আমাদের জাহাজেই 
ছিল। তাহাদের চাকর-বাকরদের দেখিয়া মনে হই, নীচ শ্রেণীর 
ইয়োরোপীয়রা অনেকটা আমাদের দেশের নীচঙ্জান্ভীয লোকেরই মত । 
পশুর মত আচার বাবহার _খাওয়া শোয়া। স্থর ক'রে অঙ্গভঙ্গী করে 
কথা কওয়া, আর কথায় কথায় দিব্যি গালা ; আর অশ্লীল বিষয়ের 
সমালোচনা করা। তাহাদের দলে যে সব ম্ীলোক তারে ও ঘোড়ার 
দেল দেখাইত, তাহাদের ও স্বভাব সংসগদোষে শ্ন্গপ হইয়াছে । 

সকল জ্গাতির স্ত্রীলোকের কুলনায় চীনক্ঞাীয় স্ত্রীলোককে 
দেখিভাম, সর্বাপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির ১ সুখে হাসি নাহ, উচ্চ কথা নাই। 
নিদিষ্ট স্থানে বসিয়া সন্তানের যন্ত্র কল্পিতেন । 

দেখিতান, বদি 9 ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের ভাষা বিভিন্ন বলিয়া 
তাহারা পরস্পরের সহিত মিশিতে পারিত না, কিন্ত ভি ভিন্ন জাতীয় 
“ছলেরা অনায়াসে পরস্পরের সহিহ মিলিয়া মিশিরা খেলা করিত । 
শিশু-ভাষা যেন একটি স্বহস্থ ভান), সকল শিশুই জান, ভাই তাহাদের. 
পরস্পরের মনের ভাব বুঝিতে কষ্ট হয় না| 


৮২ চান ভ্রমণ। 


আর একটি দম্পর্তীর কথ বলি। স্ত্রীলো টা ফরাসী জাতীয় । প্রথম * 
স্বামী ইহাকে কোনও কারণে আদালতের সাহায্য লইয়া পরিতাগ 
করেন। তারপর অনেক দিন ইনি থিয়েটারের অভিনেত্রী ছিলেন । 
চার পাঁচ বৎসর হইল, এক জন ইংরাজ যুবক সওদাগর ইহাকে বিবাহ 
করিয়াছেন। ছি মেয়ে হইয়াছে । মেয়ে ছুইটীর তাহাদের মারই 
মত চঞ্চল নীল চোখ । বিবাহের ছ*মাস পরেই প্রথম কন্তাটি ভূগিষ্ 
হয়। এখন ইনি সংসারী হইয়া বেশ সুখী হইয়াছেন । সর্বদা শেলাইয়ের 
কাজ লইয়াই থাকিতেন। যেয়েদের বত্ত আদরের সীমা ছিল না। 
কাহারও সঙ্গে মিশিতেন না। স্বভাবের কোনওরূপ চাঞ্চলা নাই। 
প্রতি কথাবার্তা আচার-বাবহার সবই উচ্চ আদশের। অতীত জীবন 
হেয় হইলেও এখন তাহার প্ররূতি একেবারে বদলাইয়াছে। তার আর 
বৈচিত্রাকি? একবার ভুল হইলে কি আর শোধরান যায় না? 

একটী ছোটছেলে বার বার বমি করছিল ও যন্ত্রণায় অতাস্ত 
কাতর হ'য়ে কাদছিল ব'লে তার বাবা আমাকে একবার ছেলেটাকে 
দেখাতে নিয়ে গেল। তারা গরিব ডেক যাত্রী । ক্রীলোক যাত্রিদের 
থাকিবার জন্ত দেডেক আছে, আমি সেখানে গিয়ে দেখিলাম ছেলে. 
মার কোলে শুয়ে বড়ই কাদছে। মা বাস্ত হ'য়ে কণনা থামাবার কন্ট 
মনবরত মাই দিচ্ছেন, আর ছেলেটা অভি আগ্রহের সহিত মাই থেকে 
তখনই জমা ছধ বদি করিয়া ফেলিতেছে । খাবার দোষেই এক্ধ্‌প 
হহীয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া আমি মাই দিতে মানা করিলাম ও 
তাহার পিপাসা শাস্তির জন্ত একটু একটু মৌরীর জল দিতে বলিলাম । 
শিশুটা অল্পক্ষণেই সুস্থ হইল দেখিয়া ভার বাপ মার আর কৃতজ্ঞতার 
সীমা রহিল নী। পিতা আমার কাছে এ খবর ব্*লতে এলে আমি 
তাহাকে বুঝিয়ে দিলাম যে__ছেলেদের যত রোগ অধিকাংশই খা ওয়ার 
দোষেই হয়। আগ্রছে দুধ খলেই যে ক্ষুধা পাইক়্াছে বুঝিতে 
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-হইীবে, তাহা নয় -পিপাসাতেও ধ্ন্ূপ করে। তখন ছুধ দিলে আরও, 
অপকার হয়। কীদলেই যখন তখন জনপান করিতে দেওয়া ভাল নয়। 
সে এই সকল উপদেশ অতি মনোযোগের সহিত শুনিল ও 
্্বীকে গিয়া বুঝাইয়া দিল! পরে আপনি পকেট বহিতে সব লিখিয়া 
লইল। যে কথা গুলি ুই মিনিটে লেখা যায়, ভাহ। লিখিতে তার 
আধঘন্টা সময় লাগিল। 
একটি লোক একটি চীনে ফুল আমাকে উপহার দিলেন, তার 
কতকগুলি পাপড়ী ঝরা ও অপরগুলি ঝৰিয়া যাইতেছে । অমন ফুল 
আবার কেহ কাহাকেও উপহার দেয়। জাহাজে বলিয়াই সাজিল। 
জাহাজে ত ফুল ফুটে না; আর হংকংও প্রকৃতিদন্ত ফুলের রাজা নয়। 
মাহী ফুটে, তাহা অতি কষ্টে । কি চীনে, কি ইউরোপীয়ান, সকলেই 
এখানে ফুল ভাল বাসে। তাই ফুলের অসম্ভন দাম । 
থে চীনেমানটি আমাকে ফুল উপহার দিয়াছিলেন টার কাছে 
অনেকগুলি চীনভাষায় লিখিত বই ছিল।| দমন হ'য়ে থাকে, তিনি 
বেমন ফুলভাল বাসেন তেমনি বই ও ভাল বাসেন। বই গুলিকে 
অন্তি বন্রকরে রেখেছেন । বই গুলির পাতার ভিতর ফলের পাপড়ী 
দে ওয়াছিল 1. আমিও অমনি রাখি । এই খানেত ফুল রাখিবার 
উপমুক্ত স্থান বলিয়া মনে হয়। 
ছোট পাতলা একপিট ছাপা কাগজে নিশ্মিত এই চীনে বত শুলি 
দেখে আমার ইচ্ছা ভঠতে লাগল দে গুলি মাথায় রাখি, বুকে করি) 
লিজে বুঝিবার তো সাধা নাই ! তবে জিক্াসা করিয় জানিলাম দে এ 
সকল পুস্তকের মধো একখানি চীন দেশীয় প্রবাদ এবং ( 1৮400) ) 
উদ্ধত উ্জি সম্বন্ধে পুন্বক ছিল। তাহার দঃএকটার ভাবু নীচে 
উদ্ধত করিলাম । বাঙ্গালা সংস্বত বা ইংরাজী ভাষাঙ্গ কহকটা এরন্প 
ভাত্বর বচন জানা মাছে বলিয়া, যেখানে সম্ভব তাভাও লিখিলাম । 
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“বিনয় ও লঙ্জানীলতা স্ত্রীলোকের কঠভূষণ স্বরূপ ।” চীন দেশীর 
স্্রীলোককে যে ভাল করিয়া দেখিয়াছে সেই এ কথার তথ্য বুঝিতে 
পারিবে! এমন স্বভাবস্থলভ বিনয়নত্র রমণীক্ঞাতি পৃথিবীর আর 
কোথায় ও নাই। 

আর একটা প্রবাদের এইরূপ অর্থ,_-“অসময়ে অতিথি আসিলে 
সে শক্রর (তাতার ) অপেক্ষাও কষ্টদায়ক হয়|” পূর্বেই বলিয়াছি 
যে, চীন দেশের লোক মোটেই অভিথি-পরায়ণ নহে; ভাই মরিলে ভাই 
কাদে না, অতি নিকট আত্মীয়ের ছুরবস্থায় অর্থসাহা ব্য করে না। “লোকে 
লোকারণা বলিয়া ঘে দেশে জীবিকা অর্জন অতি কষ্সাধা, সে 
দেশে অতিথি-সৎকার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? 

“নির্বাণদীপে কিমু তৈল দানম্।” প্রদীপ নিবিয়া গেলে আর 
তাহাতে তৈল দিয়া কি হইবে? একথার মন্মীস্তিক তাতৎপর্ণা প্রাচীন 
চীনেরা ও বুঝিয়াছিল। 

আর একটা প্রবাদে মু ছেলেকে সহপদেশ দিতেছেন। উহার 
ভাব, ঠিক নিম্নোক্ত সংস্ত শ্রোকটার মত,__ 

“স্থশীলোভব ধশ্মাত্মা মৈত্রী প্রাণিহিতে রতঃ। র্‌ 
নিয্পগা ঘথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমা যাতি সম্পদ” 

বড়ই সারগঞ্ভ ও সছুপদেশ পূর্ণ নীতি কথা । পিতার কোলে 
উঠ্ভিতে পাইলেন না বলিয়া অভিমান বখন ফ্রবের ঠোট ফুলিতেছিল, 
তখন তাহার মাতা তাহাকে বলিয়্াছিলেন, “মথচরিত্র হও, ধন্ম্পরায়ণ 
হও, সকল 'লোকেরুস্-সকল জীবের মঙ্গল সাধন কর, তাহা হইলে 
জল যেমন সর্বদা নিয্পগানী হয, সকল স্ুখ-সম্পাদ ও উপযুক্ত বোধে 
তোমাতেই আসিবে |” 

বাধিত-হৃদয়ের উক্তি আর একটী প্বোকের ভাব কাতকটা নিয়লিখি 5 
কশ্লোকের আতা, 
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“চিরহ্থখী জন ভ্রমে কি কখন 
বাথিত বেদন বুঝিতে পারে। 
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে 
কতু আশীবিষে দংশেনি যারে ।” 
কি আশ্চর্যা। এই সকল নানা দেশের লোকের কার্ধ্য কলাপ 
দেখিয়া আমার এতদিন মনে হইতেছিল যে, অবস্থা বিশেষে আমরা 
যে কাজ করি, ইহারাও সকলে ঠিক সেইন্প করিয়া থাকে । এখন 
দেখিলাম, লোকে জদয়ের ভাব ভাষায় ফুটাইতে গেলেও ঠিক একই 
স্বরে জদয়ের উচ্ছাস বাহির হয়। 
তার মধ্যে আর একখানি পুস্তকে দেখিলাম, পুস্তক উৎসর্গ 
করিবার স্থানে ঘাহাকে উৎসর্গ করা হইতেছে তাহার নামোল্লেখ 
নাই,_- কেবল লেখা আছে, “চির আরাধা_ তোমাকে 1” যেন গভীর 
অন্রাগের শ্রোত অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হচ্চে-যে কারণেই হাক 
মুখ ফুটে বলিবার যো নাই । 

. আর একখানি পুস্তক কোন চীন মহিলা রচিত। চীন-জাপান 
নৃদ্ধে ভাহার, প্রণয়ীর মৃতু সংবাদ পেয়ে আক্ষেপ করে লিখে ছিলেন। 
কোন ভাবুক পাঠক নীল পেন্সিল দিয়ে তার অনেকগুলি ছত্রের নীচে 
দাগ দিয়াছেন দেখিলাম । একটা ছত্রের অর্থ সরল ভাষায় এইব্ূপ,- 

“হে প্রিয়জন! তোমার মধুর স্মতি এ জনমে কলিবার নয় 1” 
ঠিক যেন আমাদের বঙ্গ-সাহিতোর এই লরল উক্কিটার মত, 
পতমি যে দিয়েছ দেখা ্ 

পাষাণে তা আছে লেগা, 
দয় ভাঙ্গিলে সে তো মুছিবার নয় |” 


যখন সেই চীনেম্যানটীর নিকট এইসব পুস্তক সন্ন্ধে কথা কহিতে 


৮৬ চীন ভ্রমণ। 


ছিলাম, নীচেকার ডেকে একজন গরিব চীনেম্যান তখন অতি স্থমধুর 
স্বরে বাশী বাজাইতেছিল। সকলে তাকে ঘিরে বসেছে। স্ত্রীলো- 
কেরা দূরে থেকে তন্ময় হ'য়ে শুনছেন। সে ঘাড় ঝাকিয়ে বাশীতে 
ফুৎকার দিয়ে কত রকমেরই সুর বার কচ্ছিল। বাশীর স্বর যেন কাদ- 
কাদ স্বরের মত। আর এত সুষ্পষ্ট, ঠিক বেন কে কার নাম ধরে 
ভাক্‌চে। তখন সন্ধ্যার আধার ঘিরে আসছিল । আর সুদূর আকাশের 
এক প্রান্তে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন দেহ ছাড়া আত্মার মত অলছিল। 

একটি ভদ্রবংশীরা ক্যাপ্টনবাসিনী রমণী একটি ছুপ্ধপোদ্য শিশু লইয়া 
একাকী যাইতেছিলেন। তাহার অঙ্গ ক্ষীণ ও মুখের ভাব অত্যন্ত 
মধুর। ছেলেটিকে নানা রংএর একথানি কাপড় দিয়া পিঠে বীধিষ্বা 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন হইয়া তিনি ডেকের এক প্রান্তে থাকিতেন। 
ছেলেটির গায়ে একটু ময়লা বা মাটার দাগ দেখিতে পারিতেন না। 
এদিকে তাহার এত সাজসজ্জা, কিন্ত মনে বিলাসের লেশমাত্র নাই। 
লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রশ্নাস কিছুমাত্র ছিল না । সুসজ্জিতা 
অন্য জাতীয় স্ত্রীলোকে এপ প্রান দেখা ধায় না। যখন তাহার দিকে 
দেখিতাম, চোখ সহজে ফিরিত না। একদিন চেয়ে দেখছি এমন সময় 
নিব্াক চাহনীতে রমণী আমার স্থির দৃষ্টিকে তিরস্কার ক'রে যেন 
আমার ঘাড় হেট করে দিলেন। এইন্পে বিষম তিরস্কত হয়ে 
অন্ত দিকে চোখ ফিরিয়ে মনে মনেই বলিলাম-_“টিশি ! তোমায় 
দেখি নাই। যাহার “অনিন্দা-নুন্নর-মধুর” ক্ষীণ গঠন তোমার গঠনেরই 
কতকটা সদৃশ ছিল, যাহার ছায়া আর এ নশ্বর সংসারে পড়িবে না, 
তাহারই কথা৷ ভাবতে ভাব্‌তে তোমার দিকে চেয়েছিলাম ।” 

এবার একটি বিপত্রীক চীনেম্যানের কথা! বলিম্াই এ স্থদীর্ঘ প্রবন্ধ 
শেষ করিব । হংকং হইতে যখন প্রথম জাহাজে উঠলেন তখনই তাহাকে 
দেখে আমার মনে হয়েছিল যে তীহাতে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব আছে) 


চীন জাহাজে যাক্রিদল। ৮৭ 


অন্ত সকলের মত নয়) বেশতৃষায়_তীহার অবহেলা, এবং দৃষ্টি 
শ্যময় | ও 

এক দিনেই তাহার মনের ভাব ও জীবনের ইতিহাস জানিলাম। 
তিনি একজন মধ্যবিত্ব অবস্থার সওদাগর । দেহ ক্ষীণ। বয়স ৩০৩৫ 
বৎসর মাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। সর্বদা লোকের জনতা ছেড়ে 
একা একধারে বসে থাকতেন । কাহারও সহিত মিশা নাই--কাহারও 
সহিত কথা নাই ; কেবল অনীম সমুদ্র ও অনন্ত নীল আকাশের দিকে 
চেয়ে সময় কাটাতেন ; কেবল একটি পরিচিত সমবয়স্ক চীনেমানের 
সহিত কখন কখন মনের কথা কহিতেন মাত্র। সে কথার ভাব, 
চোখের জল ছাড়া কান্নারই রূপান্তর । 

আজ ঢই বংসর হলো তীর স্বী-বিয়োগ হয়েছে । আঠার দিনের 
একটিমাত্র শিশু কন্যা রেখে তিনি চলে গেছেন। মাতৃহীনা মেয়েটিকে 
তিনি মার নামেই ডাকেন । প্রথম প্রসবের পরই তাহার মৃত্তা ঘটে। 
কত ডাক্তার দেখিয়েছিলেন, কিছু হন্ক নাই। তবু এখনও কেবলই 
বলেন--ত্যদি এ চিকিৎসা না ক'রে অন্য চিকিৎসা করতাম হয়তো 
তিনি ভাল হতেন ।” 

জীবনে 'যেন বিষম বিপ্লব ঘটেছে ইহজন্মের মত চারিদিক শূন্য 
হয়ে গেছে । হাত থেকে রুমাল উড়ে গেলে কুড়াইকা লইতেন না। 
বৃষ্টি পড়িলে যথাসময়ে সরিয়্া বসিতেন না। খাবার ঘণ্টা পড়িলেও 
খেতে যেতেন না। অন্তরে এমন দারুণ বাথা লেগেছে যে-সে কথা, 
সে প্রসঙ্গ, একবার তুল্লে হয়-_-অমনি সবাকার সামনেই ছেলে 
মাস্থষের মত আকুল হঃয়ে কাদেন। 

ঘড়ির চেনে হাতীর দাতে আকা একখানি ছোট রষণী মৃত্তি তার 
বুকে ঝুলান। ছবির অঙ্গ প্রতাঙ্গগুলি ছোট ছোট কুন্দ ফুলের মত। 
আর ত্ুধার-ধবল রংটি শ্বেত-করবী ও দ্রোপ পুম্পের মত সাদ] । 


৮৮০24 
: প্রথমন্র্রন্তাব।) 

সাত দিনের দিন প্রাতে হংকং বন্দরে প্রবেশ করিলাম । বাহির 
দিক্‌ থেকে দেখিতে এমন সুন্দর দেশ আমি কখন কোথায়ও দেখি 
নাই। সমুদ্র ভেদ ক'রে পাহাড় উঠেছে; সহরটি সেই পাহাড়ের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। পাহাড়টি ১৭০৭ ফিটেরও বেশী উচু । সমুদ্র- 
জলের ধার হইতে স্তরে স্তরে অতিস্ুৃশ্ত বাড়ী গুলি যেন উপরে 
উপরে সাজান রয়েছে । সেুষ্ঠ বর্ণনায় বুঝান যায় না,চ'খে না 
দেখলে অনুমান করা অসম্ভব। | 

ঠিক সমুদ্রের উপকৃলেই প্রস্তর নিশ্মিত চওড়া ররান্তা। তার উপরেই 
সারি সারি,ঠিক একরকম দেখতে, চারিতলা বাড়ী। দূর হতে 
দেখতে ঠিক যেন ছোট পায়রার থোপের মত । মনে হয়, যেন সমুদ্র- 
জলের উপর হইতেই গাথিয়া তোলা | তার গায়ে নীল বর্ণের চীনে 
হরফে নানা কথা লেখা আছে। এ সকল স্থান পাহাড়েরই রাজত্ব, 
পাতরের দেশ; পথ, ঘাট, ঘর বাড়ী সবই পাতরে বীধান। বন্দরে গভীর 
জল। অথচ উপকূলে সিঙ্গাপুরের মত একটিও জেটি নাই । এত ঘন 
বসতির দেশে জাহান্ত কিনারার লাগিলে সমুদ্র-তীরে দোকান গুলিতে 
তিষ্ঠান দায়; আর অত গভীর জলে জেটাই বা তৈয়ার হবে কেমন 
ক'রে? সেই জন্ত এখানে জাহাজ দূরে নঙর করে এবং বড় বড় 
চীনে বজরা ও জাক্কের সাহায্যে মোট-ঘাট নাবান উঠান হয়। শ্রমদক্ষ 
চীনে কুলির সাহাযো তাহা গুরুতর কাজ বলেই মনে হয় না। 
অনায়াদে ও অতি অল্প সময়ে রাশি রাশি মাল বোঝাই হয়ে যায়। 

যাত্রীক্জের নাষিতে উঠিতেও নৌকার আবন্্রক। কিন এ সকল, 


ংকং। ৮ 
? 


নৌকা সাম্পানের মত নয় এবং তাহাদের গঠন প্রণালীও অন্তরূপ ; 
সাম্পান অপেক্ষা আয়তনেও অনেক বড়। সাদ সাদা একক্ধপ হাল্কা 
কাঠ দিয়া অতি নিপুণতার সহিত গঠিত ও অতি স্থকৌশলে পরিচালিত । 
ইহার “ছত্রী” আছে এবং পিছনে একটা হাল ও বসিয়া বসিয়া অনেকগুলি 
দাড় টানিবার ব্যবস্থা আছে। পাল উঠাইবার এবং নামাইবায় ব্যবস্থা 
অতি স্বন্নর ; পালগুলি মাছুরের, ক্যাশ্বিসের নয়। এত তাড়াতাড়ি 
ইহা চলা-ফেরা করে যে, পালের সাহাঘা অনবরতই লইতে হয়। পাল 
সর্বদা তোলাই আছে,_-তা যে দিকেই হাওয়া হোক না কেন । হাল্কা 
“লীকাখানি পাল ও দাড়ের সাহায্যে তীরের মত ছুটে । বায়ুভরে এক 
একবার বিষম কাৎ হয়; কিন্তু নৌকা এত হাল্কা যে, ডুবিবার 
কোন ভয় নাই। আর সেই সময় নৌকায় সমুদ্রের ঢেউ লাগিয়া 
অতি মধুর কল্-কল্‌ শব্দ হয়। 

জাহাজ থামিবামাত্র অতিশয় বান্ততার সহিত শত শত নৌকা, 
বাত্রী নামাবার জন্য জাহাজের চারি দিকে আসিয়া ঘিরিল। চাহিয়া 
দেখি, প্রায় সকল নৌকাহ চীনে স্রীলোকের দ্বারা পরিচালিত । হাল 
পরিয়াছে স্ত্বীলোক, দাড় টানিতেছে স্ালোক । এমন দৃশ্ পুরে 
কখন দেখি নাই, কথন শুনিও নাহ। ন্বার্ধীনভাবে, সানন্দচিত্তে 
নৌকাম্ম দিবারাত্্ বাস হেতু স্বাস্ত্যের যে এট প্রচুল্লতা জন্মে, তা 
ভাদের প্রত্যেক অঙ্গে প্রতোক হাব-ভাবে জানা যায়। নীল 
পোষাকের উপর সাদ৷ রঙের পূর্ণ বিকাশ-ঠিক যেন ছবির মত 
দেখায়। প্রাতঃকালীন স্ৃধ্য-রশ্টি সেই সকল মুখের উপর পড়িয়া! 
স্বচ্ছ সরোবরে শ্রেণীব্ধ প্রশ্চুটিত পদ্ম কুলের হ্যায় দেখাইতে লাগিল। 
আমি যত দিন হংকং বন্দরে ছিলাম, প্রতিদিনহ প্রস্থ্যুষে ক্যাৰিনের 
ছোট গোজলা দিয়ে রূপ সুন্দর দৃশ্ত দেখে মামার স্বপ্রভাত হ'ত। 

নৌকায় তারা সপরিবারে বাস করে। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্ঠ! 


৯০ চীন ভ্রমণ । 


সকলে একত্র থাকিয়া, একত্র কাজ করিয়া, সংসার-যাত্রা নির্বাহ 
করে। এই নৌকাতেই তাদের জন্ম, তাদের বিবাহ, বংশ বৃদ্ধি ও 
মৃতু । কত পুরুষ ধরিয়া এরূপ চলিতেছে । জমির উপর তাদের 
থাকবার ঠাই নাই,_দেশে এত লোকারণ্য, এত স্থানাভাব। চীন 
দেশে এরূপ নৌকার ঘর-বাঁড়ী অনেক আছে। এক হংকং সহরেই 
চারি লক্ষ লোকের মধ্যে বিশ হাজার লোক এইরূপ জলে বাস করে। 
কাণ্টনে আরও অধিক। শ্যাম রাজ্যের রাজধানী বেংকক্‌ সহরেও 
এরূপ অনেক আছে এবং আমাদের ভারতবর্ষে কাশ্মীর দেশেও 
এরূপ অনেক দেখা! যায়। 

এক একটা নৌকা ছেলে-পিলেয় তত্তি। তারাও মা-বাপকে 
সাহাযা করে । কোন স্ত্রীলোক হয়ত পিছনে হা”ল ধরিয়াছে,__তার 
পিঠে একটী কচি ছেলে বাধা । অন্ঠান্ত ছোট বড় ছেলেমেয়েগুলি ল্গী 
ফেলে, দীড় বেয়ে তার সাহাধা করিতেছে । কাঁজে সাহাধা 
হবে বলে সকল চীনে মাঝিই বিয়ে করে। এত শীস্ব শীষ্র তাদের 
ছেলে পিলে হয় যে, মনে হয়, এক বছর, দেড় বছর মাত্র ছেলেমেক্সে- 
খুলি সব পিঠেপিঠি হ,য়েছে । একখানি ছোট বোটে চৌত্রিশ বংসর 
বয়স্ক একটি টীনেম্যানের নয়টা সন্তান দেখিলাম । আমাকেও হারি- 
য়েছে। অনবরত সমুদ্রের হাওয়া? থেয়ে সকলেরই শরীর বেশ সুস্থ । 

পাছে জলে ডুবে যায়, এই আশঙ্কায় অনেক ছেলের গলায় একটা 
ঝুড়ির মত হাল্কা জ্রিনিষ বাধা থাকে । জলে পড়ে গেলেও মাথা। 
ভাসতে থাকবে বলে এন্ধপ কর! হয়। সেইটুকু নৌকার ভিতর 
অনেকের রন্ধনাদি করিবারও ব্যবস্থা আছে। একটী ছোট খাচাতে 
সুর্গী বা হাস পোষা আছে,_তারা ডিম দেয়্। অনেকে আবার 
ফিরিওল়ালাদের কাছ থেকে ভাত তরকারী ইতাদি কিনে খাক, 
নিজেরা রীধে না। 


খকং। ৯১ 


চীন ফিরিওয়ালার দেশ। লোকেরা নিজ নিজ কাজ নিয়েই 
বযস্ত,_-আহারাদি বা অন্ত আবস্থকীয়, কাজের বিষয় তাহাদিগকে 
কিছুই ভাবতে হয় না। ফিরিওয়ালারাই সব যোগায়; ভাতও ফিরি 
ক?রে বিক্রি হয়। চীনে স্ত্রীলোক জামা-কাপড় রীপু ক'রে বেড়ায় ও 
অন্য ফিরিওয়াল।৷ আফিম, চা ও চুরুট বেচে যায়। 

এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই অল্প-বিস্তর ইংরাজী জানে। ভাঙ্গা 
ভাঙ্গা ইংরাজী, খোনা স্বরে কহিয়া ইহারা নেহা আবশ্তকীয় মনের 
ভাবগুলি প্রকাশ করে। প্রথিবীর পূর্ব-অঞ্চলের বাণিজাস্থান মাত্রেরই 
সাধারণ ভাষা ইংরাজী । শুনেছি নাকি ভূমধ্য সাগরের আশে পাশে 
সকল স্থানেই ফরাসী ভাষাহ চল্তি। দক্ষিণ আমেরিকান 
সেহরূপ স্পেনিস ভাষাই প্রচলিত । এন্প ভাঙ্গা ভাঙ্গা খোনা ইংরাজীর 
নাম “পিজন ইংলিন্ । তার না আছে ব্যাকরণের ঠিক, না আছে 
উচ্চারণের ঠিক,_কোনবূপে মনের ভাব প্রকাশ করা মাত্র। ভামা- 
শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মিস্‌ সাহেব তাহার “ভাষা-বিজ্ঞান' নামক পুল্্কে 
বলিয়াছেন যে, ভবিষাতে এই পিজন ইতালসই জগতের ভাষ। হয়ে 
দাড়াবে । একথাও অসম্ভব বোধ হয় না। এ অঞ্চলের যেখানে 
গেলাম, তথাকার অধিবাসীরা,--অজ্তহ হোক আর বিজ্ঞ হোক, 
অন্প-বিস্তর পিজন ইধালস জানে ; রাজাবিস্তার ও বাপিজ্যবিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষাই পৃথিবীর ভাষা হইবে । ফরাসী ভাষার 
এতদিন যেক্দপ প্রাধান্ত ছিল, কালক্রমে ইংরাজীহ হাহা অধিকার 
করিবে । 

পূর্বোক্ত নৌকার লোকেরাও এইবূপ ইংরাজী ভাষায় দর-দস্বর 
করে। পিজন ইংলিঙ্্রীর ছ,একটা উদাহরণ দিলে পাঠক বেশ 
বুঝতে পারবেন । একদিন নৌকা-ভাড়া দেবার অন্ত আমার কাছে 
_কিছু ভাঙ্গান ছিল না। স্ৃতরাং নৌ-সিমন্তিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,_- 


৯২ চীন ভ্রমণ 


“ডলারের চেঞ্জ (ভাঙ্গানি) আছে ?” স্ত্রীলোকটী বলিল,_-“1)1]87 
771 010৮ ৫০৮ অর্থাৎ,_“ডলারের ভাঙ্গানি আমার নাই ।” আর এক 
দিন হংকং সহর দেখে ফিরতে অনেক রাত্রি হয়েছিল । “সাম্পান” 
“সাম্পান” করে হাক দিলাম,-একজন স্ত্রীলোক নৌকা নিয়ে 
এল। অত অন্ধকার রাতে অতগুলি জাহাজের মধ্যেঠিক আমার 
জাহাজথানি খুঁজে নেওয়া বড় সোজা! কথা নয়। ক্ত্রীলোকটা আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিল,_-“সিপ্‌” ? অর্থাৎ-_বে জাহাজে আমি যাইতে চাই 
তার নাম কি? আমি বলিলাম,-- “পালামকোটা। 1” 

স্বীলোক | পালামকোটা,_ ইংলিস সিপ,? অর্থাৎ, ইংরাজের 
জাহাজ কি? 

আমি । হা-ইংলিস সিপ.। 

স্নীলোক | 7০ হালএনে অর্থাৎ - তার কি ছুইটী মাস্ল আছে ? 

আমি । হা) 1৮0 1005৯ 

স্বীলোক | চা) সঠ1251১০৮০  অর্থাৎ সিঙ্গাপুর থেকে 
আস্ছে কি? 

আমি । ভা, টা উম, 

স্গীলোক | 1) 0৮09710780৯ 8 অর্থাৎ০কাল কি 
এময় যাবে ? 

আমি । হা, কাল এময় মাবে। 

এই সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে সেই চত্ুরা মেয়ে মাঝি এত 
জাহাজের মাঝে আমাকে ঠিক জাহাজে পৌছিয়ে দিল। 

নৌকা বসিয়া ইতস্ততঃ দেখতে দেখতে দেখলাম £ষে সে 
একাই হাল ধরেছে, পালও তুলেছে । তাকে আর কেউ সাহায্য 
করবার নাই। ছোট ছোট ছেলে গুলি ছত্রীর ভিতর ঘেঁধাঘেষি 
করে এ ওর গায়ে পা তুলে দিয়ে ঘুমাচ্চে। ছুই তিন মালের একটি 


ংকং। নত 


* ছোট মেয়ে একধারে শুয়ে রয়েছে । মায়ের উহ 

অতি অপ্রশস্ত শুইবার ঠাই । 

বিশ্মিত হ+য়ে জিজ্ঞাসা কর্লাম, “তোমার স্বামী কোথা?” স্ত্রীলোকটা 
বলিল,__“তিন মাস হল মারা গি্সেছেন ; তখন এই মেয়েটি আমার 
পেটে ।” বল্তে বল্তে তার যেন সব অতীত কথা স্পষ্ট মনে জেগে 
উঠল; গলার স্বর বাম্প-গদগদ হল । অন্ধকারে যেন এক ফোটা 
পবিত্র চক্ষুজ্ল চোখে মুক্তার মত দেখা দিল। কি ক'রবে। উপর 
হইতে কেড়ে নিয়েছেন, উপায় ত নাই । তারই ছোট ছোট প্রতিমুন্তি- 
গুলিকে দেখে সে কোনরূপে দিন গুজরান করে। বার শরীরে স্বাস্থ 
'আছে, উচ্চ আশা ত্যাগ করিতে পারিলে তার আবার ভাবনা কিসের ? 
জাহাজে পৌছিলে পর ৩০ সেপ্টের পরিবর্তে আমি তাকে কিছু বেশী 
দিলাম । নির্বাক ক্লুতজ্ঞতাঁ মে কাকে বলে সেই দিন আমি প্রথম 
দেখলাম । 

চীন দেশে মেয়েপুরুষে দিল নাই রাত নাই সর্পাক্ষণই গাটে। 
কখনও কখনও বা শিশুটিকে পিঠ গেকে নামিয়ে কোলে নিয়ে মাই 
দেয় ও ভয়ে ভয়ে এবং সলঙ্জ দৃষ্টিততে চারিদিকে চেয়ে দোখে, কেউ 
হার দিকে চের়ে দেখছে কি নী। চীনেন্যানরা হাকায় শা, অন্য 
দেশের লোকেরা তাকায় । 

চীনে বোটওয়ালীর কথা বল্তে গিয়ে এতখানি ভইল, তার 
কারণ, আনি চীলেম্যান সম্বন্ধে বা কিছু দেপেছি, ভা আনার বড় 
বিশ্রকর ব'লে মনে হায়েছে। কলিকাতা হতে এই প্ শিক্ষা, 
ছিলাম কেবল দেশে চীনেমান দেখব ব'লে। ব্রহ্ম ও মালয় দেশ 
আমার তত ভাল লাগে নাই। ভাদের সম্বন্ধে বেশা কিছু জানিও 
না লিখিও নাই। কিন্ত চীনদ্দেশ ও চীনেনানের কার্দাকলাপ আমি 

_ পুজ্ধানুপুত্ঘরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়াছি 


৯৪ চান ভ্রমণ । 


এই সকল চীনে বড় বজরা '9 কিন্তী নৌকা (জাঙ্ক) ও সাম্পান 
ছাড়া বন্দরে বিস্তর মর্ণবপোতও দেখলাম । নানা দেশের ছোট বড় 
নানা আকারের অর্ণবপোত নানা রকমের নিশান উড়িয়ে গতায়াত 
করিতেছে । তার মধো অনেক গুলিতেই “ভাগন” আকা নিশান 
উড়িতেছে । ইতলগেের যেমন “ইউনিয়ন জাযাক,” চীন রাজোর তেমনি 
পড্বাগন” -গিরগিটির মত এক রকম জানোয়ার অস্কিত নিশান। লাল 
কালো! হল্দে রঙে ড্রাগন আঁকাঁ,_-দেখলে মনে হয় যেন বথার্থ ই হা 
করে কামড়াতে আস্ছে! চীনরাজা নিকটে ব'লে সকল জাতিউ 
এখানে চীনে নিশান উড়ায়। এই সকল জাহাজের মধো অনেকগুলিই 
রণতরী,__মানোয়ারী জাহাজ ও ক্রুজার জাতীয় জাহাজ দিনের মধ্যে 
দশ পোনের খানি যাতা- 
য়াত করে। তাহাদের 
সম্ভাষণার্থ হংকংএর নিকটস্থ 
কাউলন কেল্লা হইতে অহ- 
ধু রহ তোপধ্বনি শুনা যায়। 
চীন সমুদ্রে গিয়া অবধি 
২২শ আমার সর্বদাই রুষ-জাপান 
যুদ্ধের কথা মনে হ'ত। 
সকল সভা দেশেরই রণ- 
তরী, পাছে কোন গোল- 
মাল উঠে এই আশঙ্কার, 
সদাই ষৃদ্ধার্থ সুসজ্জিত 
আছে। জাহাজের সকল 
| লোকের মুখেই রুষ-রাপান 
যুদ্ধের কথা । 
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সকল জাতিরই জাপানের দিকে টান। এমন কি একটা বৃদ্ধ 
ফরাসী সওদাগরেরও দেখলাম জাপানের প্রতি সহানুভূতি । তিনি 
অতি সরলভাবে ব,লতেন,--“যেমন একটা বড় লোকের সঙ্গে একটি 
ছোট ছেলের কুন্তী হ'লে সকলেরই ছেলেটার দিকে টান হয়, তেমনি 
সকল লোকেরই জাপানের জন্য সহানুতৃতি স্বাভাবিক । তবে জাপান 
বখন বড় বড় যুদ্ধে জিতবে, তখন আবার অনেক ইউরোপীয়ানের 
চোখ টাটাবে। এসিয়াবাসীর কাছে ইউরোপের পরান্ত হওয়া বড় 
অপমানের কথা । বিজিত অন্যান্য এসিয়াবাসীর তাতে চোখ ফুট্বে। 
ইংলগের জাপানপক্ষ সমর্থন কেবল মৌখিক মাত্র। স্বার্থ আছে 
বলেই ইংলগ্ড এন্ূপ করিতেছে । জাপানের দ্ুদ্দিনে ইংলও কখনও 
সাহায্যার্থ অগ্রসর হবে না। জাপান হারিলে জাপানের অস্তিত্বই লোপ 
পাইবে। আর এখন জাপান যতই জিতুক, শেষে তাকে হারিতেই 
হ,বে-ঘদি রুধিয়ায় ঘরোয়া গোলমাল না বাধে ।” * 

প্রতি বন্দরেই জাহাজের জন্য সংবাদপত্র লওয়া হহত, তাহা 
হইতে যুদ্ধের অনেক খবর পাইতাম । এইতো ভীষণ চান সমুদ্র, 
জাপানের দিকে আরও ভীবণতর । টর্পেডোর আঘাতে 9 গোলার 
চোটে যখন ক্বাহাছখুলি চু্ণ-বিচুর্ণ হইয়া সমুদ্রগভে প্রবেশ করে, তখন 
কত শত লোক এক নিনেষের মর্ধো বিনষ্ট হয়। ডুবে মরা, পুড়ে 
মরা, বন্ব-সেলের আঘাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড বিএগু হ'রে মরা, কি ভীষণ- 


* এই প্রবন্ধ লেখার পর রুষ-জাপান-ঘুদ্ধ ধানিয়াছে । মাফিণ রাজোর প্রেসিডেন্ট 
কজভেস্টের আন্তরিক চেষ্টার উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি-বক্ধন হইয়াছে । এই যুদ্ধে 
জ।পান পৃথিবীতে কিরূপ গৌরব, কিরূপ প্রতিগ্ঠা লা কারয়াছেন, তাহা কাহারও 
অবিদ্দিত নাই । রুদিয়ার ঘরোক্লা-বিবাদ এখনও মিটে নাই। এ গ্রস্থেসে সব কাহিনী 
বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেষ্ত নহে ।--লেখক । 





৯৬ চীন ভ্রমণ। 


স্বজনের কুশল-কামনাং বার্থ ক'রে অসংখ্য মানব, পতঙ্গের মত প্রাণ " 
বিসর্জন দিতেছে । 

এদিকে যেমন হংকং দ্বীপ, অপরদিকে অনতিদূরে চীন-সআাটের 
শাসনাধীন চীন দেশ অবস্থিত । ছুটী এত নিকট নিকট যে, গোলা- 
গুলি নারিলে তাহা হংকং দ্বীপ হইতে তথায় পৌছায়। অনেক নৌকা? 
স্টামার ও জাহাজ অনবরত হংকং হইতে তথায় যাতায়াত করিতেছে । 
তার মধ্য একটা স্থান ক্যান্টন। 

চীনরাজ্যের দক্ষিণ অংশে যত নগর আছে, তার মধ্যে ক্যাপ্টন 
সর্বপেক্ষা বড় সহর, স্বনাম-প্রসিদ্ধ একটা নদীর তীরে অবস্থিত । 
ংকং হইতে আমেরিকান কোম্পানীর জাহাজ দিনে ছুখানি সেখানে 
যায় আসে এবং বারো ঘণ্টায় হংকং হইতে ক্যান্টনে গিয়া পৌছায় । 
পুর্বেই বলিয়ছি এ সকল অঞ্চলে আমেরিকানদের কাজ কারবার 
বেশী । সেইন্পপ নিকটবর্তী আরও অনেক স্থানে তাদেরই জাহাক্ত 
যাতাম্নাত করে । ক্যান্টন যাইবার জাহাজ গুলির নীচের তলায় 
কেবল ট্ট্যাঙ্ক” অর্থাৎ বড় বড় চৌবাচ্চায় পরিপূর্ণ। সেইখানকার 
গলে নানা রকমের মাছ জীয়াইয়া আনা হয়। জাহাজের অন্তান্তি 
তালা চীনে বাত্রাতে পরিপূর্ণ । জাহাজে অবস্থিতিকালে চীনে 
যাত্রীদিগকে একটা প্রশস্ত কামরায় তাল! চাবি দিয়! রাখ! হয়। এরূপ 
করার কারণ, পুর্বে চীনদেশে বোগ্েটে দস্থ্যর সংখ্যা অতিশয় বেশী 
ছিল। তাহারা যাত্রী সাজিয়। জাহাজে উঠিত এবং জাহাজের সকলকে 
হতা। করিয়া তাহাদের সর্বস্ব অপহরণ করিত। তাই সকল যাত্রী- 
দিগকেই আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। 

ক্যান্টনের মত বহু লোক-পূর্ণ সহর আর কোগাও নাই। সহরটি 
আয়তনে খুব বড় নহে, অথচ তথায় ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস। 
কলিকাতায় দশ লক্ষ লোকের বাস। নদীর উপর বোটে বাস করে, 
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এদন লোকের সংখা পাচ লক্ষ। নদীমধান্থ এক্ঠী দ্বীপে বিদেশীদের 
আড্া। সেখানে যাইবার সাকোর পথে সর্বদা প্রহরিগণ পাহারা * 
দিয়া থাকে । পূর্বেই বলিয়াছি, বিদেশে দ্বীপই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ 
স্থান। কারণ দেখিতে ঘতই ভাল মানুষ হউক, নিজদেশে বিদেশীকে 
অসহায় পাইলে চীনেম্যানরা তাহার প্রতি বড়ই অত্যাচার করে। 
এখানে আফিদ্‌ বিক্রয়ের কোনও মানা নাই বলিয়া, আফিম্সেবী 
ইনেদ্যানেরা কাপড় তোরও প্রভৃতির ভিতর করিয়া এখান হইতে 
নুকাইয়া হংকংএ আফিম্‌ লইয়া বায়। সেই কারণে হংকংএ জাহাজ 
দেছিলেই শিখ পুলিস আসিয়া চীনে ঘাত্রীদের কাপড় ও বাকের 
ভিইর আফিম্‌ আছে কিনা তাহার তদস্ত করে। 

জাহাজ নওর করিয়া সিঁড়ি ফেলিবাঘাত্র অসংখা ফিরি ওয়ালার! 
আদিয়া জাহাজে উঠিল। তারমধো অনেকেই থাদ্যদ্রবোর বাপারী। 
বড বড় বাকে করিয়া রীধা ভাত মাছ ভরকারী প্রতি আনিয়া, 
তাহারা দোকান খুলিয়া বসিল। জাহাজে বসিয়াই চীনে যাত্রী 
হাহাদের নিকট হইতে রীধা ভাহ তরকারী কিনিয়া গাইতে লাগিল। 
ইমেমানের আহারের কথা নিস্ৃত করিয়া বলা মাবশ্তক। অন্ত 
প্রবন্ধে হাহা বলিবএ 


হংকং | 
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জহাজ নঙর করিলেই যে তখনি নামা যায়, ভাহা নহে। ডেকেন 
চারিদিক কাধের সমান উচু মোটা কাঠের পাচিরে ঘেরা। এইটি 
খুলিতে হয়। ডেক হইতে জল প্রায় ১০ কি ১৫ হাত নীচে। সেখানে 
নামিবার জন্য সিড়ি ফেলিতে হয়। এ সব ঠিক হইলেও প্রথম অবস্থায় 
ধাত্রীয় এত ভিড় হয় যে, তাহার ভিতর দিয়া যাতায়াত করা দুঃসাধা : 
ইতাবসরে অনংখা ফিরিওয়ালা নানাপ্রকার বিক্রয়ের দ্রবা লইয়" 
জাহাজে বেচিতে আসে । আহারের দ্রবাই তার মধ সন্ধ প্রধান। 

বড় বড় বাকে করিয়া ভাত, তরকারী, মাছ, মাংস ইতাদি নাল' 
রকম রাধা দ্রব্যাদি আনিয়া ফিরিওয়ালারা জাহাজের আশে পাছে 
দোকান খুলিয়া বসে। জিনিষগুলি এমন সুকৌশলে সাজান ঘে, 
রাশি রাশি জ্ব্যাদি থাকিলেও একটা পড়ে না বা ভাঙ্গে না,বাহির 
করিয়া লইতে বা রাখিতে কোন অস্ুধিধা হয় নাঁ। ফিরিওয়ালাদের 
ভাবেই উনান আছে । গরম থাকিবে বলিয়া সেই সব উনানে দ্ব্যগুলি 
বলান থাকে | সব খাবারই গরম পাওয়া যায় । 

নিজে অগ্লিমান্দো ভূগি বলে পরে কি খায়, কেমন করে খায় ৪ 
কিরূপ হজম করে এ সংবাদ লইতে বড়ই ইচ্ছা হয়। তাই অলিমেষ- 
নয়নে চীনেম্যানদের খাওয়া দেখিতাম। 

তাহারা কখনও আহারের সময় উত্তীর্ণ হ'তে দেয় নী) শত কাছ 
থাকিলেও যথাসময়ে খাইবেই থাইবে। গরম জিনিষ ভিন্ন কখনও ঠান্ডা 
জিনিষ তাহারা খায় না। কখনও হাত দিয়ে ধায়না। “চপ স্বীক 


হংকং । ৯৯ 


ন্মনক এক প্রকার কাঠি আছে, তাহাই ডান চটীতের অঙ্কুলির ছুই 
ফাকে দুইটী ধরিয়া তদ্বারাই 'আহারীয় ব্যার্সি অতি দক্ষতার সহিত 
্ঠাইয়া খায়। পৃর্বেই বলিয়াছি, তাহাদের প্রধান আহার ভাত ৪ 
মাছ। মাঝখানে একটী বড় পাত্রে করিয়া ভাত রাখা হয়। পাত্রের 
চতুঃপাশে কাঠের 
থালার উপর কাচ- 
কডার বাটীতে তর- 
কারা সাজানথাকে। 
কনে চতুদ্দিকে 
পিরিয়া বসে। প্রত্যে 
কে এক একটা 
ছোট পেয়ালা করি- 
য়াভাভ লইয়া বান 
হাতে করিয়া মুখের 
কাছে ধনে ও ডান 
হাছের কাটা দিয়া 
অয় অল ভাচ মুখের 





চীনের ভোজনপাত্র । ্ 
মবো উঠাইয়া দেয়) আর মর্ধো মধ এইজাপে হরকারীর বাটা 


হইতে 9 তরকারী উঠাইয়া লইয়া মুখে দেয়। ছিব্ড়ে বা মাছের 
কাট ই কঠি দিয়া মুখ হইতে বাহির করিয়া লইয়া সাথে এক জায় 
গায় জনা করে। এত দক্ষতার সহিত তাহারা কাঠি ঢষ্গী চালনা 
করে যে, একটা ভাত বা একটু হরকারী স্ানাস্থরে পড়ে না। 
অনেকেই এক বাটি হইতে তরকারী লইয়া থাকে । নিক্রেতাও 
মধো মধো আপনার দ্রব্য হইতে উঠাইয়া! লইয়া খায়। এক সঙ্গে 
থায় ও বেচে। “সকৃড়ীপ বলিয়া কোনও বিচার নাই । থেয়ে 


১০০ চীন ভ্রমণ। 


আচায় না ও মলতাগের পর জলশৌচ করে না, কাগজ বাবহান 
করে। জল বাবহারে বড়ই নারাজ। এক পেয়াল! রীধা ভাত ও 
চার রকম তরকারীর মূল্য ২ সেন্ট, নর্থাৎ ছ'পয়সা মাত্র । এইরূপ দুই 
পেয়ালামাত্র ভাত পাইলেই তাহার এক বেলার খোরাক হয়। তার 
তিন বেলা খায়,--সকাল ৮টা দুপুর ১টা এ সন্ধা! ৬টা। খাবার পরিমাণ 
ধরিলে, আমরা দ্ইবারে যত্ত খাই তদপেক্ষা তাহারা অনেক কম খায়! 

সীনেমানদের হজমশক্তি এত সতেজ থাঁকে তার অনেক কারণ 
াছে। কাঠি দিয়া অল্প অল্প ভাত উঠাইয়া খায় বলিয়া আস্তে আনে 
বেশ চিবাইয়া খাওয়া হয়। থেতে বসে তারা কখনও জল থায় না। 
ঠাণ্ডা সরবত প্রভৃতি জিনিষ কখন ও খায় না। মাঝে মাঝে ছোট পপেয়ালায় 
কারে দুধ চিনি বিহীন সব্জে চা সিদ্ধ খায়; একত্রে বসিয়া খাইপুত 
ঘাইতে নানা গলপ করে। পরিমাণে অল্প খায় । আক্তে আস্তে অনেক 
ক্ষণ ধরিয়া খায়। যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম করে। ধনী হইলেও বসিয়া 
শুইয়া সময় কাটায় না। অন্য কিছু করিবার না থাকিলে জুয়া খেলে। 
লেখা পড়ার সহিত বড় একটী সম্বন্ধ নাই । সদা সন্থষ্ট চিনে নর 
আনন্দ লইয়াই আছে। সকল শ্রান্তি, সকল ব্যথা আফিম সেবনে জুড়ার 
এই সকল নানা কারণে ঘা খায় তাই স্বহজম হয়, দেহও খুব স্থস্থ ও 
সবল থাকে । আজ কাল যে আমাদের দেশে দেশশুদ্ধ লোক ডিন্পেপ- 
সিয়ায় ( অগ্রিমান্দা রোগে ) হুগ্চে, তার একটি প্রধান কারণ তাড়া- 
তাড়ি খাওয়া । পাচ পাচটি আঙ্কুলের সাহায্যে, আফিস স্কুল যাইবার 
বস্তায়, ভালরূপে না চিবাইয়া তাড়াতাড়ি আহার সেরে ফেলা 
অনুচিত 1 আমাদের মধ্যে খাওয্সা-দীওয়া একটা অবহেলার কাজ 
হইয়! াড়াইয়াছে। চীনেম্যানদের কিন্তু খাওয়াটাই সর্বাপেক্ষা 
প্রধান কাজ । * 

তবে তারা খায় যা তা। সেসব থান্ভের কথা ভাবিলেও বমি 
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আসে। অতি জঘন্য দ্রবাদি,_যাহা সকল দের সকল লোকের 
হেয়, চীনেম্যানরা তাহা। আদরের সহিত খ্াক্। যদিও তেলাপোকা * 
খাওয়া দেখি নাই, কমিজাতীয় একরূপ পোকা খাওয়া স্বচক্ষে দেখি- 
য়ছি। অতি উপাদেয় খাগ্য বলিয়া তার জন্য আলাহিদা বেশী দা 
দিতে হয়। ছোট ইদ্দুর, বড় ইন্দুর ভাজা দোকানে দোকানে টাঙ্গান 
থাকে | পাখীর মধ্য হাস উহাদের বড় প্রিয় খাস্ভ। স্থধু পালক 9 
নাড়ি-ভড়ি বাদে পায়ের নথ হুইতে মুখের ঠোট অবধি রাখিয়া আস্ত 
ভাজ হয়! চতুষ্পদের মধো পাঠা, ভেড়া প্রভৃতি উপাদেয় মাংস 
থাকিততি ইহারা শৃকরমাংসই সর্বাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া মনে করে। 
তারমধো আবার সর্বাপেক্ষা স্থম্বাদু অংশ নাসিকার অগ্রভাগটুকু । 
জাব জন্তর নাড়ী ভুড়ির ভিতর হইতে বিষ্টাদি সাফ করিয়া তার ভিতর 
থোড়া মাংস পুরিয়া ভাজা অতি উপাদেয় খাগ্ভ | আর চর্বি 9 রক 
পিয়া এক প্রকার কোল প্রস্থত হয়! তাতেই ডুবিয়ে এই সকল মাংস 
[হতে ভারা আরও ভালবাদে। আনার নিজের মদিও খাওয়া দাওয়া 
স্গন্ধে বড় ঘ্বণা নাই, তবু আমারও এ সব কথা নে হলে স্থিরসমূদে 
সামুদ্র-গীড়া হবার উপক্রম হতো! কিন্তু এরা বেূপ পরিক্ষার পরিচ্ছন্্ 
ভাবে খায়, তা দেখলে এত জন্য জিনিষ খাওয়ার যে বিকট তাহা 
কতক পরিমাণে কমে বায় । 

স্টানারের উপরেই ফিরিওয়ালাদের নিকট বসিয়া ভীনেম্ানরা 
কিনূপে খাইতে লাগিল, এখানে সে বর্ণনাই করিগাম । নিজ নিক্গ 
বাড়তি এ হোটেল প্রন্ৃতি স্থানে যেরূপে আহার করে, তাহাও 
অনেকটা উন্ধপ। সচরাচর তারা! চেয়ারে বা ট্রলে বসিয়া! কাজ 
করে ও টেবিলে খায় । অনন্ভোপায় না হইলে কথন ও মাটাতে উবু 
হইয়া বসিয়া শাহার করে না এবং কাজও করে না। জাপানীরা 
কিন্তু আমাদের মত মাটীতে বসিয়া আহার করিতে ভালবাসে এবং 
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মাটাতে বসিয়া ক্ধি করারও পঞ্ষপাতা। তবে আমাদের মতি বঙ্গে 
না,- হাটু পাতিয়া বন্গুর মত বসে। 

এই খানেই চীনে হোটেলের কথা বলিয়া রাখি । হংকং সহরে 
টীনেদের একটা হোটেলে আমি খিফ্লাছিলান। সেখানে অনেক দুহন 
ক্ষিনিষ এবং নুতন প্রথা দেখিলাম । চীনে হোটেল গলি-ঘুজিতে । 
আমি যে হোটেলের কথা বল্চি, এ হোটেলটা খুব বড়; সহরের দঝো 
জনভাপুর্ণ একটা স্থানে অবস্থিত এবং ঘারপর নাই পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন । 
হোটেল লোকে লোকারণা। অনবরত লোক ঢুকিতেছে ও বাহির 
হইতেছে । দরগায় চীনেম্যান কেরাণীরা লোকের হিসাব রাখিতেছে। 
ইউরোপীয় বা অন্য জাতীয় কর্মচারী কেহই নাই। হোটেলটি দই 
ভাগে বিভক্ত; একভাগে সাহেবী রকমের থান! হয়, অপর দিকে চীনে 
রকমের ; শেষোক্ত ধারেই ভিড় বেশী । 

হংকং সহরেধ একজন চীনে গৃহথের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সেই 
আমাকে থাওয়াইবার জন্ত হোটেলে আনে । আমার দেখামাত্র উক্তেশ্ত 
ছিল। ঘের্দিকে চীনেম্যানের খাওয়া হয়, সেই দিকটিই আমার ভাল 
লাগিল। তৎপরে হোটেলের মপর দিকেও গেলাম। €সখানে গিগসে 
দেখি, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সাজান ঘরগুলি বিশ্র। অশ্লীল ছৰিতে পরিপূর্ণ । 
চীনেমানর ত্রান্তী, হুইস্কী প্রভৃতি তেজক্কর মদ পান করে না। 
আফিমসেবিদের ওনব বড় সহ হয় না) কারণ আফিমে আলম্ত আমে 
ও মদেউত্ভেজন] বাড়ায়। ভাই তারা নেহাত ক্ষীণবল বিমার রম 
প্রন্থতি মস্ত ভালবাসে । তাও আবার অদ্ধেক লিমনেড মিশিয়ে পান 
করে। এরূপ মদ খাওয়া দেখে আমি আর হেসে বাচি না। আর 
ইহাদের “চাট কুনড়ার বিচি ভাজা, শসাসিন্ধ ও সর্বভীনেবু। আহারের 
সময় খাগ্যন্ুবোর ছিব্‌ড়ে কাটা ইত্যাদি সেই ধোপ দেওয়া টেবিলঢাকা 
কাপড়ের উপরেই ফেলিতে হয়) আহারাস্তে সবশুদ্ধ চাদরখানি উঠিয়ে 
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নিষ্বে যায়। খাওয়া শেষ হইলে পরিস্কার কাঁকড়ার পাত্রে অডিকলম 
সুগন্ধি গরম জল ও সাবাঁউ এবং এক একখানি 3ধ্ধবে ভিজান ভাজকরু 
তোয়ালে এক একটি লোকের ভন্ত প্রস্তর্তথাকে | হাত মুখ যুইয়া 
মুছিয়া টুরট থাইতে খাইতে বাহির হইতে হয়। এত উপাদেয় দ্রব্যাদি 
উপভোগ করার মূল্য এক ডলার মাত্র। 
জাহাজ হইতে নামিবীর আগেকার আর একটী ঘটনা পাঠক 
দহাশয়দের জানা উচিত। জাহাজ নঙর করার পর সিঁড়ি ফেলা হইলেই 
জন কতক চীনে ধোপানী কাপড় নিতে এলো। ভাদের মধো এক জন 
এলোচুলে প্রথম শ্রেণীর সেলুনে ঢুকৃলো। সে তথায় 'আসিবামাত্রই সব 
চাকর-বাকর তার কাছে পতঙ্গের মত এসে উপস্থিত হ'লো। সেও 
চির-পরিচিতের মত অতি অল্পসময়ের মধোই কাহাকে বা মিষ্ট হাসি 
কাহাকেও বা মিষ্ট কথা উপহার দিয়ে আমার ছোকরা চাকরের পিট 
চাপড়ে বাল্লে৮আ গেল যা দু ছেলে, তুমি আমাকে এতক্ষণ বল 
নাই ঘে ডাক্তার সাহেব কাপড় কাচাতে চান!” ছোকরা এন্সপ 
কাবহারে বড়ই খুসী হয়ে বললে, “আমি এখুনি ভাই বলতে যাচ্ছিলুম 
আই । কিন্ত ৪1৫ দিনের ভেতর দেওয়া চাই |” 
তারপর,দিন শীমাকে বলিল,_ “ধোপানী আপনার কাপড় কালই 

মানবো বাল্ে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,-“ডমি কেমন কঃরে 
জগান্লে? আমি তো এত শীঘ্র তোমাকে তার বাড়ি ভাগাদার গন্ত 
যেতে বলি নাই ? কেন তবে সন্ধাবেলা ভার বাড়ি গিয়েছিলে বাপু ?” 
সে ঘাড় নীচু কঃরে রইল, এ কথায় আর উত্তর দিতে পারিল না। 
কাপড় কাচিয়া আসার পর দে আমাকে বলিল,_“গ্রতি কাপড় খানিক 
জন্য ধোপানীকে ১৫ সেন্ট দিতে হবে” অন্যে ১* সেন্ট দেয় জেনেও 
মামি দ্বিরুক্তি না করে তাই দিলাম। দশখানি কাপড় কাচার নুল্য 
১৪০ ডলার অর্থাৎ দুই টাকা এক আনা লাগিল। 
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যাত্রীর ভিড় একুটু কমিয়। গেলে জাহাজ হইতে নামিলাম। ফচ 
“নৌকার সাহায্যে তীগেআসিলাম, সে নৌকান্স সপরিবারে একটি চীনে 
গৃহস্থ বাস করে। পা”ল্‌ তৌলাতে যাই নৌকাখানি বাষুভরে হেলিল, 
অমনি আমাদের ভয় হইতেছে বুৰিয়া নৌ-নীদস্তিনী বলিয়া উঠিলেন- 
পবিও থিম! 5 21৮ অর্থাৎ-ভয় নাই, ভয় নাই ।” 

তীরে নেমে দেখি ক্যান্টন হইতে একখানি জাহাজ তখনই আদিরা 
পৌছিয়াছে। তার যাত্রীদের নিকট আফিন আাছে কিনা তদস্ত করিতে 
করিতে অনেকজন শিখ পাহারাওয়াল! চীনেদের উপর নানারূপ তঙ্দি- 
তাগাদা করিতেছে । আমর] হিন্দিতে পথ জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা 
ছইথানি রিকৃস ডাকিয়া দিল। রিক্সওয়ালার1 আমাদের ছুই জনকে-_ 
প্রত্যেকের ৫ সেন্ট ভাড়ায় পোষ্টাফিসে পৌছিয়া দিল। হংকংএ 
নামিয়াই প্রথম দৃহা দেখিলাম,_কোন চীনে মৃতবাক্তির অন্থ্ো্টির জন্য 
তাহার মৃত দেহ শ্মশানে লইয়া যাইতেছে । 

ধনী লোক মারা গিয়েছেন, তার শবদেহ বাক্সে বন্ধ করিয়া লইয়া 
যাইতেছে, আর তার পিছনে পিছনে রিকৃসর সারি চলিয়াছে। অনেক 
খলিতেই উচ্চস্বরে রোকুগ্থমান। চীনে স্ত্রীলোক মুখ ঢাকিয়া বসিন্া 
আছেন । তীহাদের সকরুণ আর্তনাদ শুনিয়া? মনটা। কেমন হ'য়ে গেল। 
তারা মৃত আত্মীয়ের স্েহের কথা ও তাহার সহিত চির-বিচ্ছেদের কথা 
ভাবতে ভাবতে অধীর। হ/ক্চেন। আমারও নিজের বাড়ির কথা মনে 
হ'তে লাগল। ভাহাঙ্জের উপর অনেক দিন বাদে চিঠি পত্র পাওয়া 
যায়। কে কেমন আছে ভাবিফ্লা মনটা যেন বাড়ী আসবার জন্ত বাস্ 
হয়ে উঠল । 

ডাকঘরে গিয়ে বাড়ীতে চিন্তি লিখিব ব'লে টিকিট কিনিবার ভন্ত 
একটি ডলার দিলাম চীনে পোষ্টনাষ্টার বলিল, “এ ডলার এখানে চল্বে 
না 1” টাকা সিঙ্গাপুরে চলে না। আবার সিঙ্গাপুরের ডলার এখানে 
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, চলে না। আবার এখানকার ডলার এময়ে দলে না। সব আলাহিদা 
ছাপ মারা, তাই অচল। চীন মুলুকের :9%টা এক অদ্ুত ব্যাপণর, 
পঞ্চাশ যাট ক্রোশ গেলে পরেই যেন সব্র্বদূলে যায়। ভিন্ন ভিন্ন রকম 
চীনে ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা, ডাকটিকিট, ও আইন | অথচ মাক্থষ 
গুলিকে দেখিতে ও তাহাদের রীতিনীতি চীনের দক্ষিণ পরাস্ত হইতে 
মাঞ্চুরিয়া অবধি ও চীনের পূর্ব উপকূল হইতে তিববত অবধি সবই এক! 

পোষ্টাফিস যেস্থানে অবস্থিত তার চারি পাশেই বড় বড় দোকান । 
ইউরোপীয়ানদের সহিত সমকক্ষ হইয়া এ সকল বাবনার দেশে চীনেম্যান 
ও জাপানীরা ব্যবসা করিতেছে । একটী জাপানী চিত্রকরের দোকানে 
কতকগুলি অতি স্বন্দর সুন্দর চীন-জাপান ও রুম-জাপান শদ্ধের ৪ 
জাপান দেশীয় গাহৃস্থা্জীবনের এবং অন্যান্য নান! বিষয়ের চিত্র 
দেখিলাম । চিত্রগুলি সব বড় বড় ও দেখিতত ঠিক বেন সঙ্গীব বলিয়া 
মনে হয়। ছুএকটি রেখা দ্বারা আকা । চিত্রগুলি এত সুন্দর নে তাহার 
আবার ফটো তুলিয়া এক একথানি দশ সেপ্ট বিনিময়ে বিক্রায় হয়? 
তার ক্রেতা অনেক | যে যার সেই কেনে । আমিও অনেকগুলি কিনে 
এনেছি । তারই দুই একপানি এহ পুস্তকে ছাপাহলাম | তবে একবা্ 
ফটো ও আবার উভ এনগ্রেভীং হয়ে আসল চিত্রগুলির প্রাণ এ ছাপা- 
গুলিতে ন্ট হয়ে গিয়েছে । সে গুলি র৪ ফলান, জীবস্ত চিত্র,_ এ 
ছাপা গুলি আলো-ছায়া বিহীন ছবি মাত্র । 

চিত্র দেখিতে আমার বড় ভাল লাখে । ছুই তিন ঘণ্টী ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
সেজাপানীর কারখানায় ছবি দেখিয়া বেড়াই লাগিলমে। ঠিনিও নেন 
কত কালের বন্ধুর মত আমাকে সব দেধাইয্া লক বেড়াইতে নানি 
লেন। আমি সাহেব নহি বাঙ্গালী, একপা পুনে তার আত্মীয়তা থেন 
আরও বাড়িয়া গেল। একটা ঘরে একটা সুন্দর ছবি দেখিলাম, তার ফাটে? 
পাইলাম না। এমন সুন্দর সজীব ছবি আনি কখনও কোথায় ৪ দেখি 
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নাই। ছবিটির বিষয়, 0707 018 1১৩211% অর্থাৎ “মুকুতার জন্ম” | , 
সির সমুদ্রের নীল জলের উপর ভামমান একটি ঝিস্থুকের ডালা খুলে 
'একটি “অনিন্দা-ুন্র-মধুর হি” রমণী বলচেন_“এই যে আমি 
এসেছি ।” বালারুণের নৈসগিক আভাবিশিষ্ট সেই মুখের দিকে চাহিলে 
সবই সঞ্জীব বলে মনে হয়। মনে হয় ঘেন, তার চোখের তারাগুলি 
নড়চে_চোথে পলক পড়চে। যেন “সাধনার ধনকে” কে অন্তরের 
সহি যুগ-মুগাস্তর ধ'রে ডাকছিল; এতদিন পরে দেখা দিয়ে ভুড়ালেন। 


হংকং * 
তৃতীয় হস্তাব। ) 
জাপানী চিত্রকরের চিত্রশাল! । 


হে দিন প্রথম হংকংএ নামি, সেই দিনই এই চিত্রশালাটি দেখিয়া 
ছিলাম । সে চিত্রগৃহের রাস্তার ধাপের দেয়ালটি, আলো যাইবে 
বলিয়া, কেবল শাসিতে গঠিত, ব্াস্তা হইতেই ভিতরকার ছবিগুলি 
সব দেখা যায়। কত লোক পথ চলিতে টলিতে বাহিরে দাড়াইয়া 
অবাক হইয়। ছবি দেখে । আমার সেখান হইতে দেখিয়া আশ মিটিল 
নী। পতঙ্গ যেমন আলো দেখিলে অনন্যগতি হইয়া তাহাতেই মার 
হয়, মামিও সেইরূপ হইলাম । 

চিত্রকর তখন সমাপ্রপ্রায় একটি ছবিতে নিঝিষ্টচিন্ডে কুলি বুলাইন্ডে, 
ছিলেন। আর কতকগুলি চীনেমানও চিত্রকার্ধো নিযুক ছিল। 
আমি ভিতরে ঘাইবামাত্র উঠিলেন। বোধ হয়, ননে করিলেন, ক্রেতা 
আপিয়াছে। ক্গীণদেহ সুবাপুরুষ, চলঢ'লে চিত্র বিচিত্র পোষাক পরা। 
মাথার টুলগুপি বড় বড় ও সিথিকাটা, কহকটা আমারই চুলের মত। 
সাধারণ জাপানীরা এত বড় চুলও রাখে না) এমন সিঁথিও কাটে না। 
বোধ হয়, কেবল চিত্রকরেরই এই দস্তর | শিনি মি স্থুরে অভিবাদন 
করিয়া বলিলেন,_-40901 17010011817 চিত্রকরের গলার মি শ্বর 
শুনিয়া ও ঠাহার অভিবাদনের হাবভাব দেখিয়া আমি তখনই বুঝিলাম, 
ইনি আমাকে দয়ার চক্ষে দেখিরাছেন। 

আমি প্রথনেই বলিলাম, "মামি কিছু কিনিতে আসি নাই। 
সন্দর সুন্দর চিত্রগুলি বাহির হইতে দেখিয়া আশা মিটিল না বলিয়া 
নিকটে দেখিতে আসিলাম।” সোজা! কণা শুনিয়া তিনি একমুখ ছাসিয্া 
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বলিলেন,--“বেশ করেেনে শুভাগমন করেছেন 1৮ ৭ িএও৪ গা 
০০৭০ 1)” জাহাজে ছাড়াসিশক্ষিত জাপানীর সঙ্গে কথোপকখন এই 
আমার প্রথম । আমাব্র প্রত্যেক প্রশ্নের তিনি সযত্রে উত্তর দিতে 
লাগিলেন । বন্দী ও চীনদেশে অনেক ইংরাজী-জানা লোকের সঙ্গে 
কথ! কহিয়াছি; এমন সরল সুস্পষ্ট উত্তর কোথাও শুনি নাই। ঠিক 
যেন আমার মনের কথা বুঝিয়া লন, এবং তাহার যথাধথ উত্তর দেন। 
সৌন্দর্মাজ্রান আছে বলিয্না তাহার সেই উত্তরগুলি বড়ই জদয়গ্রাহী 
বলিয়া মনে হইল। 

যে দিকটি প্রথমে দেখিলাম, সে দিকটিতে সবই চীন ও জাপানী 
চিত্র। জাপান দ্বেশের প্রাকৃতিক দৃশ্তাবলীর, উ্রতিহাসিক ঘটনাবলীর 
ও জাপানী গাহ্‌স্থাজীবনের আলেখ্য | সে সব চিত্র দেখিলে অনেকাংশে 
জাপান দেখার কাজ হয়। আমার এই কয়খানি ছবি দেখিয়া ও চিত্র- 
করের মুখে তাহার বৃত্তান্ত শুনিয়া কত যে শিক্ষা হইল, তাহা বলিবার 
নয়। কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাইলে যেমন তাহার লোভ বাড়িরা 
যায়, আমারও সেইরূপ হইল । যে কয দিন হংকংএ ছিলাম, শেষ দিন 
ছাড়া প্রতাহই সেই চিত্রশালাম্স ঘাইতাম। প্রত্াহই তিনি চিত্র" 
দেখাইতেন, এবং কতকক্ষণ ধরিয়া বুঝাইয়। দিতেন । আমি সাহের 
নই হিন্দু, এ কথা শুনিয়া তাহার আস্মীয়তা আরও বাড়িয়া চগেল। 
শিক্ষিত জাপানীরা ভারতবাদীকে এমনই স্গেহ ও সম্মান করেন । 
ভারতবর্ষ তীহাবরা অতি পবিত্র স্থান বলিয়া! বিবেচেনা করেন । 

দরজার সম্মুখর ছবিখানিতে দেখিলাম, একটি বৌদ্ধমন্দিরের 
প্রাঙ্গণে অনেকগুলি হরিণশিশু নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে । শুনিলাম, 
নিরামিবভোক্জী পাণিহিংসাবিরহিত জাপান দেশে এরূপ যথার্থই দেখা 
যার। কল্পনা-লিখিত নহে । সেইখানেই আবার ঘুঘুর মত একরকম 
পাখী মাটী থেকে শস্ত খুটিয়া খাইতেছে। একটি জাপানী রমনী পুওন- 
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কন্মবিবেচনায় হরিণ ও পাখীকে নিজের |হশতে খাওয়াইতেছেন । 
পাখীগুলি তাহার হাত হইতে খুঁটির খারঈ্তেছে। পরম্পরের উপর 
প্রগাড় বিশ্বাস, কাহার ও মনে সন্দেহ বা্টভয়ের লেশমাত্র নাই । হরিণ 
গুলির শিং নাই। বোধ হয়, অহিংসার দেশে থাকিয়া যন্ত্রগুলি 
অনাবস্তক বলিয়া আর জন্মায় না। 

ভাহাদের পাশেই পক্রিসেন-খিমম্” € 07085707607) ) ফুলের 
প্রদশনীর চিত্র । এই ফুল জাপানের বড়ই প্রিয়। নানা রঙের 
সতেজ বড় বড় পাপড়িনুক্ত গাদা, সু্যামুখীজাতীয় ছুল। প্রতি বংসর 
এই ফুল কুটিবার সমক্স দেশ জুড়িয়া উৎসব হয়। ভিন্ন-ভিন্্-আভাযুক্ 
দ্ুপগুলি পাশাপাশি সাজাইবারই বা কি পারিপাট্য। ছবিখানির দিকে 
চাহিলে চক্ষু জুড়ায়। 

তাহার পাশেই চেবীব্রনম (019:/১-১1০5০) নামক জাপানী 
আর এক প্রকার সুগন্দি ছোট ফুল ফুটিবার বাৎসরিক বসন্ত-উতসবের 
নৃতোর ছবি। রদনীগণ কুলসাজে সাজিয়া, খোপার কুল গু'জিয়া, গলায় 
ফুলের মালা, হাতে ফুলের বালা পরির, পাৰিবন্দী হুইয়া নৃতা 
করিতেছেন | সকলেরই মুখে হাসি ও মনে আনন্দ উলিয়া পড়িতেছে। 
কোন ও ম্বাদকড্রবা না খাইফ়াই যেন ফুলের গন্ধে আর যনের আনন্দে 
মাতোয়ারা । শুনিলাম, জাপানে ফুলের এতই আদর যে, গ্রাততোক 
গৃহস্থের বাড়ীর প্রাঙ্গণে ফুলের বাগান আছে । তাহার কত যত, কত 
পরিচধাণ। প্রতোক শুভ কার্যেই ফুলের আবশ্তক। কাহারও বাড়ী 
ফুল ফুটিলে পাড়া শুদ্ধ লোক তাহা দেখিতে আইসে। 

তাহার পাশেই কতকগুলি বীভৎস রসের ছবি। সেইগুলি দেখিস! 
কহকগুলি জাপানী প্রথার পরিচয় পাইলাম, এই যা। নয় ত আমার 
সে সব ছবি দেখিতে একটুও ভাল লাগিল না । খুন খারাপী, মারা- 
মারি, কাটাকাটি প্রস্ততি আহ্রিক লীলা কি ফুলের পাশে রাখা উচিত 
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হইয়াছে ? শুনিলাম, [নে নাকি এই বীভৎস রসের আদর আচ । 
যাক্জা বা অভিনয়ের আন হত্যাকাণ্ড সচরাচর সকলের সম্মথে 
অভিনীত হইতে দেখা যায়। ঈ-শকবৃন্দ তাহাতে আনন্দ অনুভব করে। 
যে ছবিগুলির কথ! বলিতেছি, তাহার মধো কতকগুলি এই, 

এক জন জাপানী সামুরাই “হারীকুরী” অর্থাৎ ছোরা। দিয়া 
আপনার পেট চিরয়া আত্মহত্যা করিতেছে । অপমানিত বা অপদস্ত 
হইলে আত্মসম্মানরক্ষার জন্য এবধপ আত্মহতা। করা বড়ই গৌরবের 
বিষয়। উপবিষ্ট অথস্থায় ছোট ছোরা দিয়! নিজের পেটে একটি সোজা 
আঘাত করিয্মাছে। তাহ1 হইতে রক্ধষের শ্রোত বহিতেছে। ছুবিলতা- 
বশতঃ ঘাড়টি নত হইয়া পড়িতেছে। সেই ছোরা তাহার পর যলি 
আপনার গলাতেও দিতে পারা বায়, বা খাপের মধ্যে রাখিতে পারা। 
যায়, তাহা হইলে গৌরবের মার সীমা থাকে না। তবে প্রথদে 
নিজেকে নিজে আহত করিলে পর চতুদ্দিকস্থ বদ্ধুবর্দ তঞ্বারির দ্বার" 
মন্তক ছেদন করিয়া তাহার মৃভাতে সাহাব্য করে । নহিলে সে আচঙ্ত 
আস্তে মৃত্া আরও কষ্টকর হইত। 

তাহার পরই কতকগুলি চীন-জাপান ও রুষ-ঙ্গাপানের জলবুদ্ধ ৪" 
স্থলযুজ্ধের ছবি । ছুদ্র্ষ জাপানী সেনার পশ্চাদ্ধাবনে ঢলঢলে পোষাক 
পর! চীন সেনারা উদ্ধশ্বাসে টিকি উড়াইয়া পালাইতেছে । দিপ্রিদিক- 
জ্ঞানশৃগ্ধ হইয়া পালাইবার রকম দেখিলে এ কথন ও মনে হয় না যে, 
বথার্থহ লড়াই কি তাহার তাহা। জানিয়া লড়াই করিবে বলিয়্াই সৈন্য- 
দলে ভান্তি হইয়াছিল। জাপানী আকিয়াছে কি না, তাই হর 
চীনেকে আরও হেয় করিয়া অকিয়াছে। এক একটি অগ্রিম 
শবস্বশেল” সৈন্তদলের মধো পড়িয়া শত সহশ্্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া 
অসংখ্য নরহতা। করিতেছে । এ সব ছবি যেন চোখে বিধিছে 
লাগিল। 
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এই সকল অশাস্তিপূর্ণ বীভৎসরপাত্মক সুগ্ধ*বিগ্রহের ছবিগুলির 
পাশেই একটি স্বর্গীক্ব দূতের ছবি। জোতঙ্গার/আধ-আলো আধ-ছায়ারি 
একখানি জোতিগ্ময় মেঘের মত শন্যেশ্থাকিয়া স্ুমুপ্তা পৃথিবীর উপর 
বিশ্বের গুভকামনাপূর্ণ শাস্তিসঙ্গীতধারা বর্ষণ করিতেছেন । যুদ্ধের 
ছবির পাশে সে ছবিখানি দেখিয়া মনে হইতেছিল. যেন তিনি যুদ্ধেরই 
শাস্তি গান গাহিতেছিলেন,_ 

“নির্বাণ হোক বৈরানল, বীরকূলের হোক কুশল; 
স্থির থাকুন ভূমগ্ডল, স্ুথে থাকুক প্রজাগণ |” 

সেখান হইতে চোখ ফিরাইয়া তাহার পার্থে দেখিলাম, জাপান- 
রাজ মিকাডো ও তাহার মহিষীর ইউরোপীম্ম পোষাক পরা প্রতিক্ূতি । 
স্রন্রী মিকাডো-মহিষীকে এই পোষাকে বড়ই কদর্টা দেখাইতেছে। 
ঠিক দেন আয়ার মত। শুনিলাম, ইনি এইরূপ বিপেশায় সাজ-সজ্জা 
ক্র্িভে বই ভালবাসেন । দেশের বিস্তর লোকেরই এখন সকল 
বিষয়ে ইউরোপের অন্গকরণে অনুরাগ | সেই জাপানা চিত্রকরের মুখ 
এই সম্বন্ধে আর একটি অভি বিস্মপ্নকর সংবাদ শুনিলান যে, এহন্দপ 
সঙ্জায় স্ত্রী স্বামীর অগ্রবন্তিনী হইয়া চলিতে পান, কিন্তু দেশায় পোষাক 
পরা, থাকিলে সামাজিক নিমন্্রণে স্গামীর পিছনে পিছনে চলিতে হয়। 

এই ছবির পাশেই দেখিলাম, একটি বয়ঙ্থ শিশু তার মাকে 
সেখানে আসিতে দেখিয়া খেলার সাথীদের ক্ষণকালের জন্য ছক্কা 
ছুটয়া মার স্তন্তপান করিতে আসিতেছে । মার সুখে সম্তানবাংসপোর 
ভাব ৪ ছেলের মুখে মাতৃন্নেহের অভিব্যক্তি স্থন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে । 
চারি চোখে এক হইতেই দ্রঙ্গনেরই মুখে হাসি । এক জন কোল 
লইতে ও অপর কন কোলে উঠিতে সাগ্রঠে হাহ বাড়াইয়াছে । আহ 
বড় ছেলে এখনও মাই খায় কেন, এ কণা আশন্চার্দ্য হইয়া দিক্রাসা 
করাতে শুনিলাম বে, জাপানে ছেলেরা আেকে 51৫ বংসর অবরি মাই 
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খায়। গরু বা অন্য পঞ্জর ছুদ্ধ বাবহার করিবার প্রথা নাই, তাই এরূপ 
করিতে হয়। এবপ অসীর কোথাও দেখিও নাই, শুনিও নাই। 

তাহার নিকটেই একটি জীপানী বিবাহের ছবি। বর-বধূ বিবাহ- 
আসরে পাশাপাশি বসিয়া মাঙ্গলিক মগ্যপান করিতেছেন। শুনিলাম, 
চীনদেশের মত ক*নেকে বরের বাড়ী আনাইয়া বিবাহ দেওয়া হয়। 
আমাদের দেশের বা বন্মা দেশের বা মালয়ের মত বরকে কনের বাড়ী 
যাইতে হয় না। চিত্রকর মামাকে কতকটা বিস্মিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, "আপনার দেশে কি হয় ?” আমার উত্তর শুনিয়া বলিলেন, 
“কে সম্পকে বড় ?--কি হওয়া উচিত ?” আমি উভয়েরই সম্মানরক্ষা 
করিয়া বলিলাম,_“ঢুজনেরই চাচ্চে গিয়া বিবাহিত হওয়া উচিত। 
তাহাতে কাহারও মর্যাদার হানি হয় না।” বুঝা গেল, হাজার স্ত্রী- 
স্বাধীনতা থাকিলেও সকল দেশেই স্ত্রীজাতির একটু অবজ্ঞার ভাব 
লোকের অন্তরে অন্তরে থাকে ; সহজে যায় না। 

ভার পাশেই একটি (1)807979 ) মঠের ছবি। তার তলায় লেখা 
রয়েছে, (10705 19917177)8) রান্রি যোগে কে একটি নবপ্রন্থত শিস 
মঠের "অনাথ আশ্রম,” দ্বারে ফেলে রেখে গেছে। ছেলেটিকে 
দেখিলেই মনে হয় যেন, অল্পক্ষণ হইল ভূমিষ্ঠ হইরাছে-' গর্ভাবস্থার 
ক্লেদ এখনও তার গায়ে লেগে আছে,_-এত তাড়াতাড়ি এত সন্তর্পণ। 
মতি প্রতাষে এক জন সন্গ্যাসিনী শিশুর কান্না শুনে এসে দেখে বতনে 
শিশুটিকে তুলে নিচ্চেন। সে তুলে লওয়ার ভাবই বা কি ুন্দর_- 
যেন আপনারই হারাণধনকে কোলে নিচ্চেন। সুস্থকায় শিশুটি পদ্ম 
ফুলের মত দেখিতে । লোক লজ্জায় ফেলে গেছে বটে কিন্ত নাতৃ 
ম্নেহ তো ফুরায় না। তাই শীত নিবারণের জন্ত শিশুটির সর্বাঙ্গে 
কাপড় দিয়ে তাকা। জানেন যে সে ধন্দ্মন্দিরের অধিবাসিনীদের 
কক্ুণার 5খে পড়িলে তার শিশুটির কত মা জুটিবে। 
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_.. তার পাশেই বুদ্ধদেবের প্রশান্তমূর্ঠি। ঠিক ৪রঙ্থুনের মৃত্তিগুলিরই 
অবিকল নকল। এ সকল অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বন্মার ফুলীগণই 
বেন “পোপ” বা শিক্ষার্ডরু ৷ চীনেও তাহাই দেখিয়াছি ; এই জাপানী 
ছবিতেও তাহাই দেখিলাম। বিশ্বক্ষাণ্ডুের কষ্ট ভাবিয়া যেন 
ধানস্তিমিত নেত্রে জল আসিতেছে । তাহার আত্মা কতই মহান 
ছিল !-__-অমন মহত্বের আর ইতিহাসে তুলনা নাই। সন্তান-আশায় 
নিরাশ পিতার বৃদ্ধবয়সের পুত্রব-অকালে সহসা প্রন্থত হওয়াতে 
। 176০805586৩ 18১০7) মাতার মৃত্য ঘটায় আজন্ম মাতৃহীন,_ 
ঠাহার মনে যে দয়া-দৌর্বলা এত বেশী থাকিবে, তার আর বৈচিত্রা 
কি। আজন্ম চিস্তাণীল স্বভাবের উপর আবার কেমন ঘটনাচক্র ঘটিল। 
“পল পথে যান, সেই পথেই বাধা ! এক দ্বারে বাদ্ধকা, অপর দ্বারে জরা, 
অন্ ছারে মৃত্যু দেখা দিল; শেষে নিষ্ধীম যোগীর শান্তমৃি চোখের 
সশ্মথে দীড়াইয়া গন্তব্য পথ দেখাইল। সে গতি তার রুদ্ধ হইবার 
নয়। অন্তরের একান্ত আগ্রহে একে একে কত পথই খুঁজিলেন। 
শান্সের উপদেশ সুক্কিপথের সংবাদ দিতে পারিল না। কঠোর 
হপস্তাতেও শাস্তি আসিল না। ধীর যুক্তিপূর্ণ চিন্তায় সে সমন্তা পুর্ণ 
হইল। মহান্‌ জীবনের এই ইতিহাসগুলি সব সেই ধ্যানমণ্ন কাদ-কাপ 
সুব-খানিতে লেখা! দেখিলাম । 

ভাহার পাশেই দেখি, বিজ্ঞানগুক হার্বার্ট স্পেন্সারের সৌমামৃকত 
অঙ্কিত। চুলগুলি সব পাকা, বুদ্ধ বয়সেও চক্ষুর জ্যোতিঃ কিছুমার 
নিশ্রত হয় নাই। জরযুগল কুৰ্ষিত, ঘেন জ্ঞানজগতের কি তন্ব-উষ্ভাবনে 
বত। ইনি সমস্ত মানবের বন্ধু,_বিশেষ জাপানের পরম বন্ধু ছিলেন। 
নেমন হইয়া থাকে, নাস্তিক বিশ্বাসের মধো প্রগাঢ় বিশ্বপ্রেম প্রচ্ছন্ন 
ছিল। দেহের কান্তি ষেন চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। 

তার পাশেই টেনিসনের লিখিত কৃষক-তনয়া “ডোবা”র প্রতিষ্কতি। 


১১৪ চীন ভ্রমণ। 


শস্তক্ষেত্রে বালিকা * পিতৃহীন অসহায় একটি শিশু লইয়া বনু, 
করিতেছেন । শিশুর পিতাকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, প্রতিদান 
পান নাই । একা বসে আপনার মনের মতন ক'রে ছেলেটির মাথায় 
বনফুলের মুকুট পরিস্ষে দিচ্চেন। আর সেই সময়ে সন্ধ্যা হইয়া 
আসিতেছে__ 
৭4800 00০ 15800 15910, 
00 075 500 911, 
4100 211 009 1070 29 02100, 
অর্থাৎ_সে বৎসর ষোল আনা ফসল হইয়াছিল,- তাই কৃষকেরা 
মনের আনন্দে শম্ত কাটিতেছিল। ক্রমে হুর্্য পশ্চিম আকাশে ঢালে 
পড়িলেন-_ দিশ্সগুল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল ।” 
তার পাশেই বাইবেলে উক্ত “রুথের” ছবি। বিদায়কালে 
মরুভূমির মধ্যে শাশুড়ীকে মিনতি করিতেছেন,-“আমাকে ছেড়ে 
যেও না।” বিদেশে স্বামী-পুত্র সব হারাইয়া শ্বশ্ধু বলিতেছেন, “সব 
বিসঙ্জন দিয়ে আমি আমার দেশে যাচ্চি মা, তুমি তোমার বাড়ী ফিনে 
যাও ।” কথ মক্রতভূমির পথে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তীহার হান 
দুইটি ধরে বসলচেন,45৬06705৩7 8০০ ৮210 £০১ 1 *1]1 ০১ 0৮5 
0০৮00 05 080 ০91109, 70৮ 0০9016,1090909010-870৭ 
005 03০0 [ডা (০৫৮ 
অর্থা,-_“ভুমি ধেখানে যাবে, আমিও সেখানেই যাব। এখন 
ভোমার দেশই আমার দেশ হইয়াছে । তোমার আত্মীয়-স্বজনই আমার 
কুটুস্ব। তোমার ধিনি উপান্ত দেবতা আমারও তিনি আরাধ্য 1” 
ভাহার পার্থেই কবিগুরু মিল্টনের “15189158 [,০5এর একখানি 
ছবি । অতি প্রতাষে সুপ্তোখিত আযাডাম স্বযুপ্তা ইভকে জাগাইতেছেন। 
তরুণ অরুণের লোহিত আভা! মানব-জননী ইভের সুখে পড়িয়াছে ; 
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ঃস্বপ্ের অশান্তিরেখা মুখে স্পষ্ট দেখা যাইতৈছে। আডাম অতি 
মাদরে গা ঠেলিয়া নানারপ প্রিয় সম্বোধনে ইভ্কে বলিতেছেন, * 
পারছি 
[ড 91765%, 2াড 69000158105 19665 09112, 
17580075185 656 0100 075 ০৯৪10৮01100 
2১12158১609 000117005 3101005৮ 
অর্থাৎ_ধন্মপত্ী উঠ, তুমিই আমার চোখে সকল সৌন্দর্যোর 
আধার, সবে নাত্র তোমায় পেয়েছি--ক্ষর্ণ হতে সর্বের শেষ, সর্ব শ্রেষ্ঠ 
শান ভুমি, যখনই দেখি মন আনন্দে ভরে যায় ।_গা ভোল-_-সকাল 
হয়েছে বে |” 
পর প্রাচীরে আর কতকগুলি অভি সুন্দর ছবি ছিল। তার মধ্যে 
প্রথমেই “এভেলেনের জন্ম” (দায়ি) ০ ৮০11০7৮ ) | ছবিধানি কিছু 
অশ্ীল। তবে ভাবুকের চক্ষে ঙ্গাণ্ডের সকল নিয়ঘ, সকল 
স্ীন্দর্ধাই পবিত্রতা মাখান । তাই, বোধ হয়, হংকং কুচিপুলিস 
আপত্তি করে নাই। নদীর ধারে উত্তেজিত হংসরাজ গ্রীবা বাড়াইয়া 
সাগ্রহে চগ্চপুটে আবেশ-অবদক্ন “লীডাগর অধরোষ্ঠ ধরিয়াছেন। তাহার 
ভুনা দুটি মেলান, ও পক্ষিশরীরের পক্মরাজি কণ্টকিত। 
ভাহার পার্শে ই («০৮ 13705” ) “জলের শিশু” | জলদেবীর 
প্রথম শিশুটি কৃমিষ্ঠ হইয়াই কাদিতেছে। মা যেন অনভাস্ত আড়ইর 
মত, ছেলে নিতে জানেন না! তার ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে চুল গুলি সব 
ভিজে গিয়েছে । ছোট ছেলের দ্ুঃখকষ্টহীন কান্নার রেখাগুলি শিশুর 
সুখে হুম্পষ্ট বিগ্মমান। আর সাহার নিজের শরীর গোলমালে প্রান 
বিবন্থ। ছেলেটিকে সম্ুখে রেখে বিুড়ের নত এক পা জলে দাড়িয়ে 
রয়েছেন । বিস্বয় ও সম্তান-স্গেহের নূতন আবিাবে অপূর্ব প্রীতিমাথান 
সুখের ভাব। ছেলে হওয়া যে কি, এতদিন যেন তা জানতেন না। 


১১৬ চীন ভ্রমণ । 


“শ্নানাগারে জাপাশী রমনী”র ছবিতে 





হ্বানাগারে জাপানী রমনী । 


তে আনন উপল 5 তাহার কিতা লিক আকসা জামা ও শিওআগনি 


দেখিলাম, বুকের বোতা্ 
খোলা ফ্রক পরিয়া একজন 
রমণী ক্সানাগারে যাইতে, 
ছেন। শুনিলাম, জলে 
নামিবার সময় সাধারণ 
ক্ানাগারে সকলের সামনেই 
বিবস্ত্র হইয়া নামিতে হয়-_ 
জাপানে এইবূপ প্রথা। ইচ্ছ; 
করিয়াই বুকের কাপড় ঈষং 
খোলা । মুখে কুট হাসি। হে 
কেহত্তাহার দিকে তাকায়, 
সেই মনে করে, যেন তাহারই 
দিকে অন্ুরাগপূর্ণ নেত্রে 
চাহিয়া হাসিতেছেন ! আর 
নীচের ঠোটের মধাভাগ 
লাল রঙ্গে চিত্র করা । এ 
প্রথাটি চীনেও দেখিয়াছি । 
আমাদের দেশে পায়ে 
আল্তা পরে। ইউরোপে 
গালে রক্তিম আভা লাগায়। 
কিন্তু ঠোটে এমন মধুর চিত্র 
আর কোথাও দেখি নাই । 
পাশেই “ফুজীয়ামান্ৰ 
গগনস্পর্শী চূড়া মেঘলোক 
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ভাহারই মধ্য হইতে আগ্নেয়গিরির অগ্রি-উৎপান্ত মাঝে মাঝে ঘটিয়! 
থাকে । অহরহঃ ভূমিকম্প হয়। গম্ভীর সৌন্দধোর সহিত ভীষণত্ঠার 
সংমিশ্রন। পর্বতটি সহরের অনতিদূরে অবস্থিত, সর্বদাই দেখ! যায়। 
আমাদের হিমালয়ের মত এইটি জাপানীদের দেবতার স্তান; জাপানের 
পরম পবিত্র ধাম বলিয়া গণ্য । 

তাহার পাশেই একটি “],215৩-5106 ৮1119” অর্থাৎ, হদের পার্বতী 
আবাসগৃহ। ছোট একতালা গৃহটির ঢালু ছাদ চীনে ফ্যাশানের 
মত,ধার ও কোণ উচুকরা। চারি পার্শে বাগান ও ফুলের গাছ। 
স্বচ্ছ জলে কুটারটির ছায়া পড়িয়াছে। দূরের পাহাড় ও পার্খের গাছও 
সেখানে প্রতিভাত হইতেছে । দুই একখানি পাল্‌-তালা নৌকা 
জলে ভাসিতেছে। সবগুলিই ছুই একটা রেখায় আকা1। তাহাতেই 
কত সজীবতা, কত সৌন্দর্য ফুটিয়াছে। জাপানী চিত্রের এইক্সপ 
সরলভাই পরম গুণ। ছোট পরিফার-পরিচ্ছন্ন নির্জন সেই কুটারটি 
দেখিলে মনে হয়, যেন সেটি যাবতীয় পার্থিব স্থখের আলয় ও 
শন্তির ধশ্ম-মন্দির। রুণ্ের বা ব্যথিতের শেষ জীবন কাটাইবার 
উপযুক্ত স্থান। 
» মঙ্গোলিয়ান' দেশের দোকানে এত ককেশিয়ান ছবি রাখা হয় 
কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে চিত্রকর বলিলেন যে, ইউরোপ ও 
মামেব্রিকাতেই এই সকল ছবির ক্রেতা মধিক। তাহার মুখে শুনিলাম, 
তিনি ইউরোপের ও আমেরিকার প্রায় সকল দেশেই গিয়াছেন। 
ইটালীতে চিত্রবিস্যা শিখিবার জন্ত অনেক দিন ছিলেন । শনেকশ্ডলি 
চিন্ত ইটালীর আদর্শে আকা | [07006 701162552৮০ 
7০৮১৮ ও +13876 ০681758115 সেখানকার আদশে আকা। আমি 
তাহার মধ্যে অনেকগুলি চিত্র ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর কতকগুলি 
ছবির পুস্তকে দেখিয়াছি । 


১১৮ চীন ভ্রমণ। 


এই জাপানী চিত্রক্করের চিত্রশালার চিত্র দেখিয়া ও তাহার নিকট 
হইতৈ শুনিয়া আমি জাপান সম্বন্ধে অনেক কথা শিখিলাম। সে 
শিক্ষার উপকারিতা, এই নে, বষ্মা, মালয় ও চীনদেশের সঙ্গে তুলনার 
তাহা কিরূপ দাড়ায়, এই বুঝা । দেখিলাম, অনেকাংশেই প্রথা 
একরূপ; যেন সকলগুলি মঙ্গোলিয়ান জাতি বলিয়া এমন মিল 
হইয়াছে । যেনে বিষয়ে মিল ও ঘেবে বিষয়ে অমিল, মে কথা পে 
বলিব । 

শেষ নে ছবিথানি দেখিলাম তার সৌন্দর্য ও সজীবতার লন" 
নাই-কল্পনারও অতীত। এই ছবি খানির কথা পৃর্কেও বলিয়ান্ছি। 
বিষয়টি “13170 91 ৪ 1১০০11” অর্থাৎ,মুক্তার জন্ম” | দেখেই মলে 
হলো চিনি- আর কোথাম্ন ধেন দেখেছি । নিনিমেষ নরনে দেখতে 
দেখতে কে জানে কেন, চোখ জলে ভরে গেল।--মার ঠিক কি মনে 
হলো, ছবির সে রং ফলান চোখে ও যেন জল এলো ! 


ংকং।' 
[ চতুর্থ প্রস্তাব ।] 


পোষ্টাফিমের দামনের স্থানটা দেখিতে অতি সুন্দর; তথায় জনতার 
মবধি নাই। পিনাও ও সিঙ্গাপুর অপেক্ষা এ সকল স্থানে অনেক উচ্চ- 
বংশীয় ধনী চীনেঘান বাম করে। তাদের পোষাক সাধারণ চীনেদ্যানের 
পরিচ্ছদ অপেক্ষা অনেকটা অন্তরূপ। তাঁদের ইজের অত ঢল ট*লে 
নয়,মেন পাঙ্গামার মত,_গোড়ালীর কাছে আটা । ভার উপর 
রঙ্গিণ কাপড়ের এক আলখেক্নী পায়ের কাছ পর্যাস্ত পৌছিয়াছে। 
হাদের টুপী আমাদের এদেশী “ফেপ্ট কাপের” ঘত, ভার উপরে একটা 
গালাকার বলের মত ড্রবা আটা। এইটিভেই পদবী সুচনা করে। 
বাদের বল যত বড়, ভারা তত উচ্চ পদবীর লোক । ক্যাণ্টন সহরের 
স্লীলোকেরা ভাল ভাল কালো রেশমের পোষাক পরিছা অভি সুন্দর 
কূপ চুল বিনাইয়া অনাবৃত নস্রকে পদক্রজে বা রিক্স গাড়ী চড়িয়া, 
একলা স্বান্রীন ভাবে এ দিক ও দিক যাতায়াত করেন। সুমজ্জিত হইয়া 
দোকানে দোকানে রেশমের কাপড় কিনিয়া বেড়ান ঠাহাদের একটা 
বাতিক। ঠাদের মুখের মধুর ও গম্থীর ভাব আমি আন্থত্র কোথা? 
দেখি নাই । অন্য জাতীয় অনেক স্থানের স্রীলোকের ঘধো দেখিয়াছি, 
সুলজ্জিত হই! স্বাধীন ভাবে ঘরের বাহির হইলেই নটাভার যেন 
আপনা আপনি প্রকাশিহ হয়ে পড়ে। 
হংকং পথে অসংখ্য গোরা-সৈম্ভ ৪ নৌছেনা দেখিতে পাওয়া! 
যায়। হংক' অভি শুুঢ়কধপে রক্ষিত দেনা-নিবাস। মে স্থানটিতে 
কেল্লা ও সেনা-নিবাস আছে, সে স্থানটিকে কাটলন বলে। অনেক 


১২০ চীন্‌ ভ্রমণ । 


সিপাহী-সৈম্ভও সেখানে ঘর বাড়ী তৈয়ার করিয়! সপরিবারে উপনিবেশ , 
স্কাপন করিয়াছে । আর একটি দেখবার জিনিষ,__ ইউরোপীয় রমণীদের 
নিজ নিজ চীনে ডুলিবাহক ও 'রিকৃসওয়ালাকে সুন্দর সুন্দর পোষাকে 
সাজানর যত্তর। ধব্ধবে সাদ খাটে! ঢল-ঢ”লে ইজের ও তকোটের ধারে 
ধারে টুকটুকে লাল রডের ফিতা বসান। বুকে ও হাতের নীচে নীল 
জরির কাজ করা । ছোট ছোট লাল রঙের পৃষ্ঠবন্ত্। কোমরে নীল 
মখমল বসান কোমর-বন্ধ | মাথায় লাল ও নীল ডোরা ডোরা তেকোণা। 
টুপী। স্ুগঠন পা*্দুখানি অনেক দূর অবধি অনাবৃত | সুন্দর সুন্দর 
রিকৃস ঠেলিয়! বা বেতের “সিডান চেয়ার” কাধে করিয়া ক্ষিপ্র পদ- 
বিক্ষেপে এদ্রিক ওদিক যাতায়াত করিতেছে । সে ছবি দেখিলে আর 
চোখ ফিরান যায় না। কে জানে কেন চীনেম্যানের গায়েই যেন 
সাজান মানায়। সকলেই তাদের দিকে চেয়ে দেখে,__কেহই তাদের 
কক্্রীর দিকে চায় না। 

পোষ্টাফিসের সামনেই ফুলের বাজার | রাশি বাশি বিভিন্ন জাতীয় 
অতি সুন্দর স্থন্দর স্তপাকার ফুল লইঙ়্া চীনে স্ত্রীলোকেরা বেচিতেছে। 
তার অধিকাংশ ফুলই দেখিতে স্থন্দর ১ কিন্তু স্গন্ধযুক্ত নহে । লিলী 
কন্ভলভুলস প্রভৃতির আকৃতি আমাদের এদেশের এ ফুল অপেক্ষা 
অনেক বড়। কেমন ক'রে অমন পাতরের দেশে এমন স্ন্দর সুন্দর 
ফুল জন্মিল, বুঝা যায় না। ক্রেতার মধ্যে চীনেম্যানই বেশী। তারা 
বড় ছল ভালবাসে ) স্থানাভাবে বারান্দায় বাগান করে। নিজেদের 
দোকানের ভিতর সুন্দর স্থন্দর ছোট কাচকড়ার টবে করিয়া! আইরিস 
গাছ আজ্জায়। ছোট গাছে বড় বড় ফুল ফুটিয়া কি সুন্দরই দেখায় ! 

সহরের রাস্তাগুলি দেখলাম, সব পাতরে বাধান ; ভাঙ্গিয়া গেলে 
রাজমিস্ত্রিতে মেরামত করে। রাস্তা, ঘাট, বাড়ী, ঘর ইত্যাদি সবই 
পাতরের ; তাই অল্প তাতেই গরম হইয়া উঠে। তবে সমুদ্রের ধার 


কং। ১২১ 


, বলে কতকটা রক্ষা। আমাদের মথুরাও অনেকটা এই রকম। 
তবে এখানে পথ চলিবার কষ্ট নাই 7 কারণ সব ফুটপাথগুলি বারান্দধর 
মত ঢাকা, ছাতওয়ালা,__-সেথান দিয়া করাবর চলিলে বৌদ্রবুষ্টি গায়ে 
লাগে না । বাড়ীগুলি খুব উচু উচু, তার নীচে দোকান ও উপরে 
থাকিবার স্থান। সব বাড়ীগুলিই গায়ে গায়ে, চারিপাচতলা উচু। 
নীচেতলার ভাড়া অসম্ভব বেশী। একটা দরজাওয়ালা ছয় কি সাত 
হাত লঙ্কা একটা ঘরের মাসিক ভাড়া ৫০ ডলার । বাড়ীর উপর তলার 
ভাড়া কম। সবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উপরকার বারান্দা টবে করা! 
দুল গাছে পরিপূর্ণ। জনতাপূর্ণ দোকানের টেবিলে ও ছোট স্থন্দর কাজ 
করা টবে ছোট আইরিস্‌ গাছ ফুলে ভরা । ফিরিওয়ালাও পথে পথে 
ফুল গাছ ফিরি করে বেড়ায়। ফিরিওয়ালার সংখা নাই। সকল 
আবশ্বকীয় দ্রব্যেরই ফিরিওয়ালা ঘুরে । তাদের সকলকেই দেখতে 
গম্ভীর ও নিজ নিজ কাজে নিবিষ্চিত্ত। সকলেই হাঁকে বা এক এক 
প্রকার শ্রুতিমধুর শব্দ করে আপনাদের আগমন-বার্তী ভানায় ৷ কামার 
ছোট ছোট লৌহ নিশ্মিত কুম্বুমী বাজাতে বাজাতে যায়। ছুতোল 
দুটা কাঠে শব করে। ফলওয়ালা ফলগুলি ছাড়িয়ে, তার আঁটি বাদ 
দিয়ে, ছোট্ট ছোট খণ্ড করে, একটা কাঠিতে বেধে, তাই ফিরি করে, 
তার সঙ্কেত ভাঙ্গা! গলার ডাক । যেকাণ হ'তে খোল বার করে, সে 
মধুর স্বরে হাক দেয়। যে গল্প শুনায়, সে একটা বেহালা বাজাইতে 
বাজাইতে যায়। যে ভাগ্য গণনা করে সে রঙ্গিণ পোষাক পরে বায় 
তার স্বর যেন স্বতি গানের মত। যে গান শুলায় সেঁনিজে গান 
গাহিতে গাহিতে যায়। সেই সকল শক উচু সারবন্দী ছু'ধারের বাড়ীর 
মধ্যকার অপ্রশস্ত পথে প্রতিধ্বনিত হয়। সে অবিশ্রান্ত জনতার দিকে 
চেয়ে দেখলে মনে হয়, যেন পিপীলিকার সার দেখচি। 

হংকং প্রস্থৃতি চীনে মুলুকের সব দেশেই রাস্তাগুলি অপ্রশত্ত | 


১২২ চীন ভ্রমণ। 


তার কারণ, নান্তুষেরপরিশ্রমের দাম এত কম যে, সকল রকম কাজই , 
মানুষে করে। গাড়ী টানিবার ও মোট বহিবার জন্য ঘোড়া বা গরুর 
আবশ্তক হয় না। ভংকৎ সহরুটার প্রায় সবই সমুদ্রের ধারে পাহাড়ে 
অবস্থিত। কেবল মাত্র ৪৮০ হাত চওড়া এক খণ্ড সমতলভূমি সমূ্র 
ও পাহাড়ের মাঝে বাবধান। এই টুকু ছাড়া রাস্তা, গলিঘুজি সবই 
পাহাড়ের রাস্তার মত উচু নিচু; স্থৃতরাং সে সকল স্থানে গাড়ীও কোন 
কাছে আসে না। তাই বেতনিশ্মিত ও কীধেবওয়া সিডান চেয়ার 
নামক এক রকম চেয়ার পাহাড়ে উঠা-নামার জন্য বাবজত হয় । উন 
দেখিতে অনেকটা ভারতবর্মীক্স পার্বত্য দেশের ডাগ্ডির মত। চীন 
দেশীয় সন্তান্ত বংশীয় স্রীলোকেরা সুন্দর নুন্দর কাজ করা রেশমের 
পোসাক পরিয়্া ও অতি চিকণ করিয়া চুল বিনাইয়া একলা স্বাধীন ভাবে 
দোকানে দোকানে গন্ধ দ্রবা, অলঙ্কার, রেশম ইত্যাদি সাজ সঙ্জার 
জিনিষ কিনিয়া বেড়ায় । তাহাদের মুখ শ্রী ও হাব ভাবে গাভীর্ষা ভরা । 
অহ যে লোক-জন ক্রেতা-বিক্রেতা, দোকানে কিন্তু ট্-শব্দটা নাই। 
কাহারও মুখে উচ্চ কথী নাই । কেবল মৌমাছির চাকের মত অস্পষ্ট 
একটী শ্ুতি-মধুর শব্দ রাস্তায় শোনা যায় মাত্র । 

কলিকাতার মত হংকং সহরেও বৈছ্যতিক ট্যাম চলল ; কিন্ত পাহাড়ে 
উঠিবার ট্রাম সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তাহাকে “পিক্‌ ট্রেণ” অর্থাৎ পাহাড়ের 
বেল বলে। সমভল ভূমির নিকট হইতে প্রায় ১৫০০ শত ফিট উচ্চে 
সেই টম উঠিয়াছে। তাহা শ্বাম্প বা বিদ্যুতের সাহাযো চলে না, 
মোটা তার দিয়া টানিয়্া ভোলা হয়। পাশাপাশি ছুটি রেল, একটা দিয়া 
একখানি গাড়ী উঠে ও ঠিক সেই সময়ে অপর্নটী দিয়া অপর এক, 
খানি নামে । পাহাড়ের উর একটা, এঞ্জিন আছে; সেইটা একই 
সময়ে একটাকে টানিয়া তুলে এবং অপরটীকে নামাইয়া দেয়। 

সে ট্রামে চড়িয়া উঠা-নামা বড়ই আমোদজনক। গাড়ীগুলি মৃদ্ 


ংকং। ১২৩ 


ভাবে চলে_-কোনও ূপ ঝাঁকানি নাই। "কখনও বা ঈষত বক্র 
1 কণনও বা অতিবক্র স্থান দিয়! উঠিবার সময় বড়ই আনন্দ বোধ হয় | 
নীচের দিকে তাকাইলে চক্ষুর সামনে একু অছুত দৃশ্য দেখা যায়। 
সহরের বড় বড় অদ্ালিকাগুলি সব স্তরে স্তরে দাড়াইয়া। দূরে বন্দরেন্র 
নীলাভ জলে শত শত জলজান ভাসিতেছে। বড় বড় অর্থবপোতগুলি 
/বন ছোট ছোট মোচার খোলার মত দেখাইতেছে । তীবের চারিধারে 
অঙ্খা কলকারখানা হইতে কুণ্ডলীরুত ধূমরাশি উন্ধোহঙ্ষিপ্ত হইতেছে) 
রেলের আসে পাশে নানা জাতীয় গাছ । সেই পাহাড়ের উপরেই 
(পুরা সৈম্াদের জন্য সেনা-নিবাস। 

উপরের ষ্রেসনটা অতি লুন্দররূপে সাজান, ধেন বসিবার পৈঠক- 
থানা। প্রতি দিন কতলোক নিশ্মল বাঘু সেবনের জন্য এই সকল স্থানে 
আসে। অনেক চানে ও হউরোপীয় পুরু ও রমণা পাহাড়ের উপর 
বেডাইতেছেন | কেহ কেহ বা পথশ্রান্তি নিবারণের জন্য আবরণণিশিষঠ 





কাঠের বেঞ্ে। বসিয়া নীচের দৃম্ত দেখিতেছিলেন।  সেছানকার 
হাওয়া অতি শীতল ও অতিশয় নিপ্মল, সেবন করিলে দেহে দেন হন 
প্রা“ সধশর হয়। অথচ মাথার রৌদ্রের তাপ অসগ্ বলিয়া মনে ই) 
পাপ্ুত্য দেশ মাত্রহ, এইরূপ । তাই বসিবার বেঞ্চের উপন্‌ আাতিদ 
নিবারণের জন্ত আবরণ নিক্ষিত । 


ডের উপরই ধনী লোকের বসতি ৪ প্রমোদ উদ্ভান। ছবির মু 
বাড়ীগুলির সংলগ্ন এক এক খণ্ড ফুলের বাগান ৪ তনিদ্‌ খেপিবার জন্য 
থানিকট। থালি জমি থেরা আছে । এক এক দ্ানে এক একটী উচু 
মঞ্চের নত গাথা আছে,-সেই খানে বসিয়। বন্দরের নৈসগিক দৃশ্ত 
দেখিয়া আরাম করিবার জন্য কান্ঠাসন পাতা । 

আমরা সাড়ে আঠার শত কুট অর্থাৎ সর্দোচ্চ স্থানে উঠলাম । 


১২৪ চীন ভ্রমণ। 


সেখানে একটা মধন-মন্দির আছে। স্র্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের গতি-বিি 
শ্র্য্যবেক্ষণের জন্য এই স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই। তাহার 
কারণ উচ্চ পাহাড়টির চারি দিক সমুদ্র-পরিবেষ্টিত বলিয়া নভোমগ্ডল 
সুন্দররূপে পরীক্ষা করা, চলে । চারি দিকেই উন্মুক্ত স্থান বৃলিয়া! দৃষ্টি 
গতিরোধ হয় না। হংকংএর মত বড় বন্দরে নক্ষত্রাদির ও ঝড়-তুফানের 
গতি-বিধি নির্দেশ করিবার আড্ডা একান্ত আবশ্তক-_অর্ণবপোতের 
এমনাগমন দিও নির্ণয় ও স্থান ও সময় নির্দেশে তাহা একান্ত প্রয়োজনীয় 
ইহার জন্ত সেখানে দূরবীক্ষণাদি মন্ত্র ও লোক জন থাকে । কলিকাতায় 
যেমন দিন ১টার সময় তোপ পড়ে--এ সকল স্থানে তেমনি ১২ টার 
সময় তোপ হয়। পাহাড়ে উঠার শ্রান্তিতে আমার বড় পিপাসা 
পাইল। একটী ছোট চীনে মেয়ে আমাকে সোভাওয়াটার এনে 
দিল এবং সক্কেতে আঙ্গুল দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, ২* সেপ্ট 
ভাহার মূলা । 

সে স্থান হইতে নীচের দিকে চাহিলে এক অন্ভুত দৃশ্টয চোখের 
সামনে খুলিয়া যায়। অদূরে চীন-সম্রাটের শাসনাধীন পর্ববতময় দেশ। 
মাঝে সমুদ্র বাবধান। তার পরই হংকং সহর কেবল ঘর বাড়িতেই 
পরিপৃর্ণ ঢালু জমিতে বাড়িগুলি সব স্তরে স্তরে স্মজ্জান। আর (সেই 
পাহাড়টির অদ্ধপথে বটানিকাল গাঙেন অবস্থিত--কত গাছ-পালায় 
সবুজ হইয়া রহিয়াছে । ঠিক তাহারই উপর একটি অন্থচ্চ পব্বত-চুড়াক 
একটি ছোট স্রোতশ্থিনীর জ্ল ত্বিপ্রহরের কুর্যাকরে উজ্জল দেখাইতে- 
ছিল। এই জলের স্রোতই প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় আটক করিয়া হংকঃ 
সহরে পানীয় জল জোগান হয়। পীনোর্লত পর্বত-শিখরের উপর জল- 
ধারাটি অতি সুন্দর দেখায়। ঠিক যেন সপ্্ীবনী স্থধার উৎসের মত, 
ঠিক যেন মাতৃবক্ষে . স্থধাধারার মত। তার নীচেই বটানিকাল 
শ্াার্ডেনের সবুজ গাছ পালাগুলি দেখিলে মনে হয় যেন, হংকং সহর 


হংকং ১২৫ 


চির কৃতার্থ হয়ে তার চরণতলে সৌন্দর্যোর ডালি ধরেছে । হৃদয় তো! 
দেখান যায় না। মনের ভাব অমনি করেই ফুটে বেরোয় । ট 

যতদিন হংকং সহরে ছিলাম, সেখানে, প্রায়ই বেড়াতে যেতাম । 
কোন কোন দিন সেখান হইতে ফিরিবার সময় পদব্রজে বটানিকাল 
গার্ডেন বেড়াইয়া আসিতাম। উহা! এ পাহাড়ের মধ্যদেশে অবস্থিত 
বলিয়া আসিবার পথেই পড়ে । সেখানে কত রকমের ছোট বড় গাছ. 
৭ ফুল দেখা যায়। তার মধো অনেকগুলি আমাদের এ দেশে 
দেখিতে পাওয়া যায় না। 

জাপান দেশের “10৬০ 01826” (বেটে গাছ ) নামক তাল ও 
নারিকেল জাতীয় ছোট গাছ গুলি এখানে সতেজে জন্মে । “বেশ্মুসা” 
নানক অতি ছোট বাশের ঝৌপশুলি ঠিক ঘাসের ঝোপের মত 
“দখিতে । সেখানকার ঘাস গুলি ঠিক আমাদের ঘাসেরই মত। তাতে ৪ 
কড়িউ, লাফায়। পদ্ম জাতীয় এক রকম গাছ ঝরণার জলম্বোতে 
গল্পে-কিন্ত তার ফুল গুলি সুস্থ ও সতেজ হইলেও ভাল করিয়া 
কুট না। তারাও যেন চীন জাতীয় স্ত্রীলোকের সরল বিনন্-নম 
লক্ষাশীল স্বভাব পাইয়াছে। 

সেই পাহাড়ের এক স্থানে একটি স্থনর দৃহা দেখিলাম । স্থানটি 
বড় বড় গাছের ঘন পাতার আবরণে ঢাকা একটি কুঞ্বনের নত 
হার ভিতর দিয়া পথ । পরিষ্কার পরিচ্ছ্-পাতরে বাধান পথের ধারেই 
পাতরে বাধান পয়োনালি দিয়া একটি ছোট ঝরণার জল ঝর্‌ ঝর রবে 
প্রবাহিত হইতেছে । চারিদিকের উচ্চ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হায়ে সে 
স্রটি অতি শ্রতিমধুর হইয়াছে । আর সেই লঙ্গে বৃক্ষশাখার় পাখীর 
খান। পাখীরা ঝাঁকে কাকে সেই সব গাছের ডালে বসে গান করে ১ 
ক্ষান্ত হলেই সেই পাতরের উপরকার নিশ্মল জলশ্রোতে ঠোট ডুবিজে 
জল পান করে। তার মধ্যে অনেকগুলি পাখী ঠিক মামাদের দেশের 
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বৃদ্বুল, ৪ কোকিলের মত দেখিতে । স্বর৪ অনেকটা সেই কূপ 
স্ঘন ছায়াধুক্ত সে স্বানটি এভ শীতল যে মনে হ'তে লা'গল পাতরে সুরে 
খানিকটা ঘুমাই। সেস্থানটি কিছু ভিজে বলিয়া তার চতুর্দিকে 
নানা রংএর সেওলা-মদ্” ও “ফার্ণ রাশি রাশি জন্িয়াছে ! 
একট চীনেম্যানের ছেলে সেই খানে, এক খানি ভিজে সেওলা ঢাকা 
পাভরের ধারে বসে ইস্কুলের পড়ী পড়ছিল, 
00790 7186 চ৪ ৬০০০] ৮৪19, 
4৮1) 70870219০96 2 90007121705 
481000061 5001176 09 ৮12 
“হে পিকবর ! যেঘন বসন্ত ফুরায় অমনি তুমিও এ দেশ হাহ 
পলা গ। প্রতি বসর ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসন্তের শুভাগমন গাহিবে বলিস 
ভুমিও সেখানে গিয়া অভিথি হও |” 
নিজ্জন স্থানে অসীম অনন্তের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আতর" 
ননিষ্টতর ভয়। তাই নিস্তব্ধ নিজ্জন বলিয়া এই স্থানে প্রায়ই বেড়াইতে 
আসিভাম। এক দিন ঠিক সন্ধ্যার অন্ধকারে একাটি ঝোপের ভিতর 
একটি জোনাকী পোকা দেখিলাম ; এরূপ আমাদের দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে 
পালে পালে দেখি । একাই উড়িয়া উড়িয়া জবলিতেছে ও নিবিতেছে। 
আমাদের দেশের ণগ্যোতের মত সতেজ ও উজ্জ্বল নয়। ন্নেকটা 
হীনপ্রভ মান ও ভ্রিক্ষমান_-যেন স্বাস্থ্য হারাইয়া দেশে দেশে স্বাস্থা 
খুঁজিয়া বেড়াইতেছে । 
আর একদিন দ্বিপ্রহরে অতি প্রচণ্ড বৌড্রের তাপে একটী 
াক্াতক্ষর তলায় বেঞ্চে বসিয়া আছি,-এমন সময় দূর হ'তে এক 
প্রকার ভারী চাপা গলার করুণ ডাক শুনিলাম। সে শব্দ ঘেন 
আমাদের দেশী বস্ধুর গলার মত চিরপরিচিত ব'লে মনে হলো! 
বহুদিন পৃব্রে যখন আমি স্থাস্থ্য, আশা ও উৎসাহ লক্ষে বৃন্দাবন, 
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মথুরা ও জয়পুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন সে সব স্থানে অসংখা 
ঘুঘুমিখুন দেখে তাহাদের মধুর রব আদার কাণে চিরপরিচ্তি 
হয়ে গেছে। বিজন স্থানে সে মগ্মভেন্রী চাপা গলার কাতর ডাক 
গ্ুনিলে সকল লোকেরই মনে কেমন এক অন্যমনস্ক ভাব আসে। 
কি যেন এক পুরান স্মৃতি অস্পষ্ট ভাবে মনে জাগে। মনে 
হয়, কিছু যেন হারাইয়াছি,_তাহা মনে আসিয়াও আসিতেছে 
না। আজ হংকংএও সেইরূপ হুলো। কালিদাসের এই কবিহাটা 
হথন আমার মনে পড়িল, 
“রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংস্চ নিশমা শঙ্গান্‌ 
পয্ৎস্থকীভবতি বং সুখিতোহপি জন্থ; 
তচ্গেতসা শ্মরতি নৃনমবোধপূর্বাং 
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌঈদানি ॥” 
শন্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে গিয়া দেখি, পিপ্সরাধদ ছইটি দুপু 
[বিন্ন থাচায় পৃথক থাকিয়। আবেগপূর্ণ দরে পরস্পরের দিকে ফিরা 
ঈন্পপ মধুর শব্দ করিতেছে । 


"হংকং । 


[ পঞ্চম প্রস্তাব |] 


হংকংএ অনেক দিন ছিলাম । সেই অবসরে উচ্চবংশীয় ধনী চীনে 
পরিবারের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদের রীতিনীতিগুলি বিশেষ 
করিয়া লক্ষ্য করার প্রতি আমার সতত চেষ্টা ছিল। জাহাজের ধনী 
চীনে যাত্রী ও চীনে কর্মচারীদের সাহায্যে সে সুযোগও ঘটিয়াছিল। 
এক দিন সন্ধযাবেলা এক জন চীনে বন্ধুর সহিত একটা উচ্চবংশীয় চীনে 
পরিবারের বাড়ীতে গিয়াছিলাম । হংকংএর এক প্রান্তে তাহাদের 
বাস। চীনরাজ্যে ও হংকং সহরে তাহাদের অনেক ভূমি ও ধন-সম্পত্তি 
আছে । হংকংএ ব্যবসান্ত্রে বাস। গৃহস্থ অনেকগুলি ভাড়াটে বাড়ীর 
অধিকারী - বাড়ী ভাড়া হইতেই তাহার মাসিক আয় বিশ হাজার 
ডলার। দেখানকার যত বড় বড় আফিস, সব তাহাদেরই 
বাড়ীতে । 

যে বাড়ীতে তাহারা থাকিতেন, সে বাড়ীর নিম্বতলায় স্তাহাদেরই 
আফিস। উপর তলায় বাস। সন্ধার সময় আফিস বন্ধ ক'রে তাহারা 
উপর ভলায় সকলে মিলিম়্া বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমাদের আগমন- 
বার্তী না জানাইয়াই আমর! তাহাদের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিলাম । 
নীচেকার লোকজন গুলি আমাদিগকে প্রবেশ করিতে বাধা দিল না, 
--এমন কি একবার একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। 

সংবাদ না দিয়া এবং বিনা নিমঙ্্রণে যে একেবারে তাহাদের ঘরে 
প্রবেশ করিলাম, তাহাতে তাহাদের মধ্যে কেহ বিশ্িতও হইলেন না; 
বরং হাসিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া মেয়ে-পুরুষে আমাদের অভ্যর্থন। 
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করিলেন। থে ঘরে ভাহার! কার্ধান্তে বসিয়] একত্র গল্প-গুজব 
করিতেছিনেন, “দ ঘরটা অতি পরিপাটান্ধপে সাজান । দেওয়ালে 
ভীষথণকায় গোফ- 
ওয়ালী চীনে দেব- 
তাদের প্রতিমন্তি 
আকা দেয় 
নেব ধারে ধারে 
যার এবং কোণে 


দিলি ঘরের মাঝ 


তাজ অতি টিন 


শাক রে বাদান ও 





পৈঠকখানাদ চালান । 


আানার বিলাভী আলোও জপিতেছিল । 

ঘরে দুইটা রমগী, ঢুইটী পুরুষ ৪ কতকগুলি ছোট ছেলে মেয়ে 
ছিল; সকলেই সুন্নি ও সী । নাডীর করার বদ ৩০1০৫ বংসর় 
হইবে । দেশিতে খুব সুই, পাতলা ৪ ঢে€11 গৃহিনার বয়স বিশতির 
উদ হইবে না মুই, ও হাবভাৰ মতদূর সরল হওয়া সম্ভব, ভাঙা 
তাহার মুণে দেখিলাম | কাল রেশমের পোষাক" পরা, স্তন্দর ক'রে 
খোপা বাধা । মুখে নির্দোষ হাসি ফুটে বাহির হচ্চে? দৃষ্টিতে যেন 
আগস্ধকদের জঙ্ অতার্থনা নাথান। তিনি উতরাষ্জী জানেন না। 


_-_ যে সঙ্গে ক'রে তথায় নিয়ে গিক্সেছিলেন, তিনি চীনে 
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ভাষায় বুঝাইয়া দ্রিলেন যে, আগন্তক লোকটা ডাক্তার,_-কলিকাতা 
€থকে চীনদেশ দেখতে এসেছেন । আর সদ্বংশীয় চীনে পরিবারের 
সঙ্গে আলাপ করিতে চান, তাই সঙ্গে আনিয়াছেন । শুনিয়াই অভি- 
বাদন পূর্বক আবার তিনি ঘাড় নীচু করিলেন। আমিও সর্বান্তঃকরণে 
ত্বাহাকে প্রত্যভিবাদন করিলাম। 

যাইবার ছুই তিন মিনিটের মধ্যেই ছোট পেয়াল। করিস ঠাণ্ডা, দুধ 
ও চিনিবিহীন স'বজে চা সকলের হাতে দেওয়া হইল। এইটি তাহা- 
দের অতিথিকে অভার্থনা করিবার ধান-দূর্বা স্থানীয় । ইহা ঘরে সর্ববদাই 
প্রস্তত রাখা হয়। ঢে চার গন্ধ অতি মনোহর, কিন্তু উহা কষা 
আম্বাদযুক্ত ও অতিশয় উত্তেজক । আবার পাচ মিনিট পরেই তখনি 
তৈয়ার করিয়া এইন্ূপ গরম চা সবাইকে দেওয়া হইল। চার 
পেম্সালাগুলি ছোট ছোট উনানে বসান--সব শুদ্ধ হাতে লওয়া বায়। 
তাহা। হইতে ভুর্ভুরে গন্ধ বাহির হইতেছিল। আমি কখনও চা পান 
করি না, কেবল এক চুমুক মাত্র খাইলাম । চাখাই না শুনে ভারা 
যারপর নাই বিশ্মিত হলেন । 

এইবার তাহাদের অহিফেন ধূমপান করিবার নময় আসিন। ইহার 
জন্ত ঘরের এককোণে বাশের তক্তপোষ আছে। তাহার উপর মার 
বিছান। তার মাঝে একটা বড় কাচকড়ার রেকাবীতে একটা চিমনী- 
যুক্ত তৈলের ল্যাম্প আছে । কেরোসিন নয়, অন্য দেনী তৈল জলে । 
আর সেই ল্যাম্পের চারিধারে ছই একটা চীনেমাটীর পুতুল সাজান । 
তারমধো একটা পা ভাঙ্গা চীনে রমণীর প্রতিমুষ্ঠি । গৃহ কর্তা সেই মাছুরে 
গিয়া বনিলেন। ধুম-পানের জন্য বাশের একটা মোটা নল সেই খানেই 
ছিল। সেটা প্রাপ্স তিন ফুট লঙ্কা ও দেড় ইঞ্চি মোটা । ইহার মাঝে 
একটা গর্ভে একটা ফানেল বসান। তাহার ভিতরহ মোমের মত নরম 
আফিমথণও অন্ত কি কি ভ্রব্যাদির সহিত মিলাইয়! রাখিতে হয়। একটা 
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কাঠী করিয়া আফিম এইরূপ মিলাইবার সময় ভাধী ধূমপানের আশায় 
বুখে আনন্দ আর ধরে না। তখন হইতেই তিনি যেন উত্তেজিত হইয়া 
কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন,_-ঘন ঘন হাসিতে লাগিলেন। সেই 
গোঙ্গাস্থ ফানেলের ভিতর দিয়া এই আফিমটটুকুর ধুম পান করিতে হয়। 
ভাহাতে হঠাৎ নেশা এত প্রবল হয় যে, আগে মাছুরে শুইয়া পড়িয়া 
ভবে ধোয়া টানিতে হয়। মাথায় থাকে পোরসিলেনের বালিশ, তুলার 
বা অন্য কোনও নরম দ্রবোর বালিশ তখন বাবহৃত হয় না। সেই 
আফিমঘুক্ত ফানেলের মুখটা ল্যাম্পের চিমনির উপর ধরিলেই জলিয়া 
উঠে ও তাহা হইতে প্রচুর ধূম নির্গত হয়) আর ঠিক ইত্যবসরে নলে 
এ দিয়া সজোরে টানিতে হয়। এক বার আধবার নয়,_-অনেকবার 
টানা চলে। সে সময়ে ঘরটা ধূনে ধুমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। যাহারা অভ্যস্ত 
নয়, সে ধোৌয়াতে ভাদের বিলক্ষণ কষ্টবোধ হয়। যেন দম বন্ধ হইয়া 
নাসে। যেন মাথা ঘুরে আসে । যেন আত্রাণেও ঈষৎ নেশা হয়। 
*ুদপান শেষ হইলে, গরম চা-পান করিয়া কর্তা মাবার স্বস্থানে আসিয়া 
পসিলেন । হঠাৎ নেশার আবির্ভাব হর, মন্পঙ্ষণ মাত্র থাকে, নেশার 
সিস্ৃত হইতে হয় না। 

কর্তার 'পূমপান শেষ হইলে গৃহিরা ও ধূমপান করিলেন। কিন্ত 
ঠাহার ধূষপান অন্ব্ধপ | পালিস করা পিল নিশ্মিত একটা যন্ত্রে তিনি 
তুঘপান করিলেন। ঠাহার আফিম অন তীত্র নহে। ধুম পানের 
সমর শুইতে হল নী। এক ছিলিমে একবার মাত্র টানা যায়। পাতলা] 
ধোয়া হইতে মধুর গোলাপী গন্ধ ছুটে, অমন মেঘের মত অন্ধকার হর 
না। ধূমপান শেষ হইলে আবার্‌ গল্প ও দিষ্ট হাসি মারম্ত হইল। কথা 
বলিতে বা হাসিতে উচ্চ শব্দ নাই । সকল দেশের ভদ্রবংশীয় বাকিদের 
যেমন একটু স্বভাবতঃই আদব-কায়দা দুরন্ত থাকে, তাহাদেরও সেইরূপ 
দেখিলাম । দিনে গুরুতর পরিশ্রমের পর স্্রী-পুরুষ, ছেলে-পুলে একত্র 


নস 
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বসিয়া! আরাম ও গল্প-শুজব করা দেখে, আমার নিজেদের দেশের কথ", 
যনে হতে লাগল । এরূপ বিশ্রামে কত আনন্দ,-কত শান্তি 
আমাদের ঘরে তাহা নাই। 

বাড়ীর কর্তার সঙ্গে “পিজন ইংলিসে” তাহাদের রীতি-নীতি সম্বঙ্জে 
কথাবার্তা কহিরা অল্পক্ষণে কত বিষয় শিখিলাম ! প্রথমেই তীহাদের 
দেশে বিবাহ-প্রথার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম । সে দেশে সকলেই বিবাহ 
করে,-এমন লোক নাই যে, বিবাহ করে নী। পিভ-পুরুষ উদ্ধার € 
নিজেদের অন্ত্যেষ্িক্রিয়ার জন্ত পুত্র-সন্তান একান্ত প্রার্থনীর। শবদেহ 
সমাধিস্থ না হইলে তাহার আত্মা অস্থির হইয়া যন্ত্রণায় চারিদিক ঘুরির' 
বেড়ায়। কি আশ্চর্য ! আমাদের দেশেও কতকট। এইরূপ বিশ্বাদ 
ও এইরূপ প্রথা । প্রীচীনদেশ মাত্রই পরম্পরে কত হিল দেখা খা 
পুরুষের ১৬ হইতে ২০ বংসর বয়সে প্রায়ই বিবাহ হইয়া ধাপ্-_কিন 
স্ত্রীলোকের অতি শৈশবেই বিবাহ হহতে পাবে । সচরাচর কিন্তু বরস্থ 
হইলে, ১৮২০ বংসরেই বিবাহ হয়। বিবাহে বরের ভরফ হইতে 
কন্ঠার পিতাকে পণস্বরূপ কিছু অর্থ দিতে হয়। কন্ঠার বরস নত 
অধিক, পণও তত বেশী। সেই কারণে অনেকে অন্ন পশ দির ৮1৪ 
বৎসরের বালিকা] ও বিবাহ করে। চীনের বিবাহ-প্রথা অতি চমজ্কার।, 
পাত্র ও পাত্রীতে পুর্বে দেখা হইবার নিয়ন নাই। গণকের পরান 
অনুমারে শুভদিনে, শুভক্ষণে বিবাহের দিন ঠিক হ্য়। পরস্পরের কোটি 
মিলাইবার পর তবে বিবাহ ঠিক হয়। কিন্ত বিবাহ ঠিক হইবার পর 
দি গৃহে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে বা কোনও জিনিষ চুরি যাক বা ভাঙ্গির? 
যায়, তবে ফল শুভজনক হইবে না, এই আশঙ্কায় বিবাহও ভাঙ্গিয়া যার; 

বিবাহের দ্বিন বরকে পাত্রীর বাড়ী বাইতে হয় না, লোক জন ও 
যান-বাহন পাঠাইয়া পাত্রীকে পাত্রের বাড়ীতে আনা হর। বরের 
পিতা মাতারই কথামত বিবাহ হইস্সা থাকে, পাত্রের তাহাতে পছন্দ 
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অ-পছন্দ নাই। শ্বশুর-গৃহে প্রবেশ করিবার 'সময়,.কনে দরজার নিকট 
রক্ষিত কতকগুলি জ্বলস্ত অঙ্গার ভিঙ্গাইয়া গৃহে প্রবেশ করেন। তারপুর 
সেই বাড়ীর সধবা স্্রীলৌকেরা আসিয়া, তাহাকে “বরণ” করিস গুহে 
লইয়া বায়। অগুভদর্শী বিধবাদের সে সমরে সামনে দীড়াইতে নাই । 
মনন্তর পাত্রের সঙ্গে ক'নের “শুভদৃষ্টি” হয়। পরে পাত্রী বরের 
গারিধারে তিনবার প্রদক্ষিণ করে। তৎপরে উভয়ে এক আসনে বসে, 
--এবং বিবার সময় পরস্পর পরস্পরের কাপড়ের উপর বসিবার চেষ্টা 
করে। তাহার উদ্দেম্ত এই যে, বে যাহার কাপড়ের উপর বসিতে 
পারিবে, সেই গাহস্থা জীবনে প্রবল হইবে । 
পুত্র-সন্তান প্রসব না করিলে স্ত্রীর আদর নাই । ভাঙা হইলে স্বামী 
ভাহাকে ইচ্ছামত ত্যাগ করিতে পারে ! বছ-বিবাহ চীন দেশে নিষিদ্ধ। 
একছ্রন লোক, এক সময়, একটা মাত্র বিবাহ করিতে পারে। ভাহাকে 
হাগ করিরা অপর একটা বিবাহ করা চলে, কিন্ত একটি গাকিতে চলে না। 
চীনদেশে সৌন্দর্যের বিচার পা দেখিয়া তয়। যার পাবন্ত ছোট, 
দে তত ্ুন্দরী। বিবাহের পুর্বে মেয়ের কেমন রঙ» কেমন গড়ন। 
কমন মুখ), সে সব প্রশ্ন উঠে না । লোকে জিজ্ঞাসা করে, “তার 
পাকত বড়?” পা 
তিন ইঞ্চি হইলেই 
সর্বাপেক্ষা সুন্দরী 
হয়। সেহ কারণ, 
শিশুকাল হইতেই 
র 5. পানের আঙ্গুলক্ি 
পা ছোট করিবার পাদুকা । মুড়াইয়া দিয়া পায়ে 
হৃতা পরাইয়। ছ্ষেরয়া হয়। উদ্ে্ত, স্বাভাবিক নিয়মে পা বাড়িতে 
নাপারে। ইহাতে শিশুর যন্ত্রণার একশেষ হয়। কতদিন ধরিয়া কষ্টে 
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অধীর হইয়া! তাহার! অহরহ কাদে। কখনও কখনও আঙ্ুলগুলি 
পচিয়া খসিয়! পড়ে । পা এত ছোট করে বলিয়া চীনে স্্রীলোকেরা 
তাল করিয়। চলিতে পারে না৷ । 

চীনদেশে স্ত্রীলোকদদিগকে আত্মহত্যা করিতে প্রায়ই শুনা যায়। 
শাশুড়ীর অত্যাচারই তাহার একটি প্রধান কারণ। শাশুড়ীর কথাস়্ 
তাহাদের মরণ-বাচন নির্ভর করে। দুর্বল স্ত্রীলোকের উপর অল্প-বিস্তর 
অত্যাচার পৃথিবীর সকল প্রাচীন দেশেই প্রচলিত ছিল। এখনও 
এসিয়ার অনেক দেশে রহিয়াছে । সেই অত্যাচারের অধিকার অক্ষু্ 
রাখা অনেকস্থলেই সামাজিক ধর্মের অঙ্গস্বর্ূপ। পাশ্চাত্য সমাজের 
এই একটি বিশেষ গুণ স্ত্রীজাতির এই হীন, কষ্টকর অবস্থা হইতে 
কতক পরিমাণে মুক্তিদান। আরমিনিয় প্রভৃতি এসিয়ার কোন 
কোন স্থানে পাশ্চাত্য সমাজের অন্গকরণে স্ত্রীলোকের বন্ত্রণার অনেক 
লাঘব হইয়াছে । 

বিধবা স্ত্রীলোকের “দ্বতীয় বার বিবাহ হইবার নিয়ন নাই। 
তবে দরিদ্রলোকের ঘরে বিধবা-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে । যদিও 
বিধবা-বিবাহ-প্রথা নাই বটে, কিন্তু উপপত্থী ভাবে অন্তের সঙ্গে থাকিবার 
নিয্ম আছে। তাহাদের গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত 
সন্তান অপেক্ষা হেয় হইলেও আইনাহ্থসারে একেবারে নিরাশ্রয় নহে । 
তাহারাও মাতার উপপতির বিষয়ের কিছু কিছু অংশ পায়। আবার 
এদিকে সহমরণের প্রথা ও প্রচলিত আছে । সহমূক্তা ভ্ীলোকের গুণের 
কথা আর লোকের মুখে ধরে না । আমাদের দেশে যেমন জ্বলন্ত চিভার 
প্রবেশ পূর্বক সহমরণ হইত, এখানে সেরূপ হয় না। জনসাধারণের 
সম্মুখে একটা স্থানে দড়ি টাঙ্গাইয়া তাহা দ্বারা গলায় দড়ি দিয়া! মরা 
ৰা মারা হয়; আর সেই স্থানে পবিত্র স্থৃতি-চিহ্ন স্বরূপ চীন রাজ্যে র 
সরকারী খরচে একটা প্রস্তরস্তপ নির্মিত হয় । 
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খন এই সকল কথা শুনিতেছিলাম, তখন আমার গায়ে কাটা 
দিয়া উঠিতেছিল। নিজেদের দেশের পুরাকালের কথা ভুলে গিয়ে 
আমি তাহাদিগকে বর্ধর জাতি বলে মনে করিতেছিলাম। সেই 
চীনদেশীয় ভদ্রলোক 
তাহার আলবাম (ছবির 
খাতা) খুলিয়া ছু'এক 
খানি সহমৃতার প্রন্তর- 
স্তপের ছবি আমাকে 
দেখাইলেন। এখানে 
ভাহার নকল ছাপাই- 
লাম। 
এখন যদিও আইন 
অনুসারে এ সকল প্রথা 
নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, 
তবু মাঝে মাঝে সহ- 
মরণ এখনও ঘটিতে 
দেখা যায়। সুধু তাই 
নয়। আজও চীনদেশে 
কন্তাসস্তানকে মারিয়া 
ফেলিতে শুনা নায়। 
পূর্বে সচরাচরই এন্ধপ 
ঘটিত। কন্যা বদি কুল 
হিসাবে উপযুক্ত পানে 
না পড়ে খা ছু'শীলা 
ভয়, পিতার ভাহাতে মাথা ছ্েট ' ও বংশমর্ধ্যাদার হানি হয়। পাছে 





সহমৃতার শ্মতিস্তস্ 
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এইরূপ ঘটে, এই আশঙ্কায় কন্যাসস্তান জন্মিলেই তাহার প্রাণ, বিনষ্ট, 
ক্রা হয়। পিতাদাতার সন্তানের উপর অসীম ক্ষমতা । জীবননাশ ও 
দানবিক্রয় সকলই করিতে পারেন। কোন কোন সহরের বাহিরে 
প্রকাণ্ড পুকুর দেখা যায়। তাহার জলে শিশুকন্তাকে প্রকাস্তে 
ডুবাইয়া মারা হইত। আমাদের দেশেও অমন শিশুহত্যা 
(1কি00013০) সেদিন অবধি প্রচলিত ছিল। লর্ড উইলিয়াম বেটিঙ্ক 
শিশুহত্যা ও সভীদাহ এককালে রোধ করেন। ধন্মের নামে কতই 
কদাচার সামাজিক আচার-বাবহারে ঠাই পায়। কতই স্বার্থপর জঘন্ 
প্রথা এইরূপে ধন্ম নামের চিরপবিত্রতা নষ্ট করে। 

হংকং ইংরাজরাজত্ব। এখানে ওসকল প্রথার লেশমাত্র নাই । 
এময় প্রভৃতি চীন-সগ্লাটের রাজত্ব । তথায় এখনও কন্তাঁহতা, সহ- 
মরণ, শিশুবিক্রয় ও লঘুপাপে অস্থি গুরুদণ্ড হইয়া থাকে । সন্তানের 
উপর পিতামাতার অসীম ক্ষমতা,_তাহাদের প্রাণবিনাশ ও তাহা 
দিগকে বিক্রয় প্রভৃতি তাহারাই করিতে পারেন । রাজোর রাজার ও 
তাহাতে দ্বিরুক্তি করিবার অধিকার নাই । দরিদ্র লোকেরা অনেক 
সময়ে বাজারে ছেলে-মেয়ে বিক্রয় করিতে আসে । "আমি এ সকল 
স্বচক্ষে দেখি নাই । তবে ছেলে বিক্রয়ের বথার্থ ফটোশ্রাফ এমর সহরে 
দেখিয়াছি । 

আমাদের এই সকল কণা হইতেছিল, এমন সময়ে পাশের ঘরে 
একটা কচি ছেলের কান্না শুনা গেল। গৃহিণী এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে 
অতি আগ্রহের সহিত কথাবার্ত। কহিতেছিলেন ! কান্না শুনিবামাত্র 
তিনি তখনি বাস্ত হইয়া সেই দিকে ছুটিলেন, ও অল্পক্ষণ পরে পরিষার 
পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত, মাথায় পাতলা লাল ফিতা বাধা একটী ছয় 
মাসের ছুপ্ধপোষ্ শিশু কোলে ক'রে আনাদের নিকট [ফাকা আমিলেন। 

আমি ছোট ছেলে বড় ভালবাসি । সেই ছেলেটকে কোলে লইবার 


ংকং। ১৩৭ 


জন্য হাত পাঁতিলাম । এক মুখ হাসিয়া খোকার মা আমার কোলে 
ছেলেটিকে দিলেন । কে জানে কেন ছেলেটি বাঁপিয়ে আমার কোলে 
এলো । আমি অপরিচিত আমার দাড়ি আছে, সে কখনও তাদের 
দেশে দাড়ি দেখে নাই, তবুও বে কেন অমন করে আমার কোলে 
ঝাঁপিয়ে এলে। বুঝিতে পারিলাম না1। বোধ হয় যারা ছেলে ভাল বাসে 
শিশুরা তা বুঝিতে পারে । 

আমি তাকে কোলে নিয়েই জিজ্ঞাসা করিলাম -“তোমাদের দেশে 
নাকি বাছা, ছেলে বেচে-মেয়ে মেরে ফেলে ?” শিশু কিছু না বলে 
আমার দাড়ি ধরে টানলে। আমি তাকে কোলে ক'রে দোলাতে 
লাগিলাম। ভার ননীর দত হাত ছটি ধরে মাদর করতে লাগিলাম। 
আন্তে আস্তে তার নরম গাল ছটি টিপিবামাত্র শিশুর মুখে হাসি কুটিল । 
এতক্ষণ ইংরাজীতে কথা ব'লছিলাম, অমনি সে ভাষা একেবারে ভুলে 
গিয়ে নিজের ভাষায় ছেলে আদর করার একটি শ্লোক আনার 
মনে এলো ইচ্ছা হলো সেই শ্লোকটি চেচিয়ে বলে খোকাকে চুমু 
খেতে খেতে আদর করি, 

“সরল মুখে মধুর হাসি আকুল করে মন । 

- প্রাণ ভুলান এমন হাসি কোথায় পেলি ধন ?” 

ভার মুখে পদ্ম ফুলের মত সুগন্ধ । মুপের কাছে নাক নিয়ে গিকে 

লাল ঠোটে ঠেকিবামাত্রই, স্নাষ্গ নে ক'রে, শিশু আমার নাকের ডগ 


চক্চক্‌ করে চুষতে লাগল । ভাতে আধার সমন্দ শরীরে এমন একটা 
ধুর ভাব এলো বে, ইচ্ছা সঙ্গে দেন নামি আগ নাক বিনে নিতে 
পার্িলাম না; আপনা আপনি চোপ বুজে আদতে লাগল খাকারা 
খন মাই খায় তখন তাদের দা'দের বুঝি এমনি মধুর আাবেশ হয়। 
খোকার মা আমার আনন্দ দেখে মধুর কণ্ঠে, উচ্চ হাদি হেপেই 
আকুল । 


১৩৮ চীন ভ্রমণ 


ক্ষুধা পাইয়াছে, বুঝিয়া আমি শিশুটাকে মার কোলে দিলাম, , 
মনে করিলাম, তিনি হয়ত মাই দিবেন। তিনি কিন্ত মাই দিলেন 
না। এক দাসীকে দুধ আনিতে বলিলেন । শুনিলাম, উহা! গরুর বা 
আর কোন পশুর দুধ নয়, স্ত্রীলোকেরই স্তনের ছুধ গেলে ঈষৎ গরম 
ক'রে, ছোট হাল্ক? লাল নীল দাগ কাট৷ কাচকড়ার বাটাতে সেই 
দুধ নিয়ে এল। ছুধ খাওয়ার ঝিম্ুকটা যেন এক রকমের,_-না 
ঝিনুক, না চাম্চে। তাই দিয়ে পাছে ছুধ পড়ে জাম! ভিজে যায় বলে, 
ছেলের গলায় শাদা রুমাল বেধে ছুধ খাওয়াতে লাগলেন। ছুধ 
খাওয়াবার সময় ঠিক আমাদের দেশের ছেলের মত ছেলেটা পা ছুড়ে 
কাদতে লাগল। ছেলের কান্না ও দুধের বাটির শব্দ শুনে কোথা 
থেকে একটা পাটকিলে রঙের ঝাক্ড়া লোমওয়ালা মোটা, সোটা চীনে 
বিড়াল নিমিষের মধ্যে তথায় এসে জুট্ুলো! ছেলে ভুলাবার জন্য মা 
কত কি চীনে বুলি স্থুর ক'রে বল্‌্তে লা'গলেন। বোধ হয় বলছিলেন, 
“আয় পুপলী আয়,_খোকন ছুধ খাবেন। আয়! খোকন খাবেন 
তোরাও খাবি!” বিড়ালটাও সামনে বসে ক্তজ্ঞভাবে অনুচ্চ মধুর 
স্বরে যেন গৃহস্থদের শুভ কামনা ক'রে বল্ছিল,-“মা, তুই স্থথে 
থাক্‌, তোদের ভাত-জল থেয়েই আমরা সাত পুরুষে মানুষ হয়েছি। 
তুই না দিলে কে দেবে।” পরে.যত খাওয়া শেষ হ'য়ে যেতে লাগলো 
তত আরও আগ্রহে সে ঘাড় তুলে েঁচাতে চেচাতে ব'লতে লাগল,- 
“দেখিস্‌ মা অন্যমনস্ক হ'য়ে খাওয়াতে, খাওয়াতে আমার কথা একে- 
বারে তুলে গিয়ে যেন সব ছুধটুকু খাইয়ে ফেলিস না । তোর ধনে- 
পুত্রে লক্ষমীলাভ হোক্‌, নাতিপুতি নিয়ে, পাকাচুলে সিঁছুর পরে স্থুখে- 
সোয়ান্তিতে ঘরকন্না কর্‌।” 


এময় | -. 
[ প্রথম প্রস্তাব. 


হংকং বন্দর হইতে বাহির হইবার পথ দেখিতে অতি সুন্দর । 
কাউলন নামক যে স্থানের কথা আগে বলিয়াছি, সে স্থান এই পথেই 
অবস্থিত। সেটা সেনা-উপনিবেশ ও রসদাদি সংগ্রহ করিবার একটা 
প্রধান আড্ডা। অতি সুদ কেল্লা দ্বারা রক্ষিত। যতদুর দেখা যায় 
কেবল কীরথানা, যুদ্ধের জাহাজ, মার ধ্বজা-পতাক1 উড়ান প্রাচীর- 
বেষ্টিত কেল্লা। সেখানকার পাহাড়গুণিও তেমনি দেখিতে । কালো 
কালো অতি প্রকাও পাতরের স্তুপ; মাটা নাই_-গাছ পালাও নাই। 
দেখলে যেন ভয় করে। ভীমবেগে সাগরতরগ্গ গুলি তাহাদের 
গান্বে লাগিয়। ফেনীল হইরা যাউতেছে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিহত 
হইয়া সেবিষম জল-কল্পোল কতই বাঁ ভয়ানক শুনার । মনে হয়, যেন 
সমুদ্রে আর বেলা-ভূমিতে তুমুল বুদ্ধ হইতেছে) কোনও কোন 
স্থানে ছটা প্রাহথাড়ের মধো বাহির হইবার পথ কেবল মাত্র কলিকাতার 
গঙ্গার মত চওড়া। ওরূপ স্থলে, ওরূপ সদঢরূপে রক্ষিত স্থানের নিকট 
শক্রর জাহাজ আসা একেবারে অপস্তব। করমবা মাগর প্রভৃতি আন্ভান্ঠ 
সমুত্রের উপর আধিপত্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্মাতে প্রশান্ত মহা- 
সাগরের উপরও আধিপত্য স্থাপনাশায় এ স্তানটা এমন মুদৃঢ়ক্ূপে রক্ষিত 
ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
ংকং হইতে এময় বাইতে সচরাচর একদিন লাগে । কিন্ত আমরা 
পাচ দিনে তথায় পৌছিলাম। চীন সমুদ্রের অবস্থা এতই ভয়ানক 
ছিল যে, যে জাহাজ ঘণ্টায় পনর মাইল চলে, তাহা ছুই মাইল মান্ধ 


১৪৯ চীন ভ্রমণ। 


চলিতে লাগিল। , সামনের দিক হইতে অতি প্রবল হাওয়া! ও প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড টেউ আসিয়া জাহাজের গতিরোধ করিতে লাগিল । এ সম্বন্ধে 
অনেক কথা “চীন সমুদ্র” নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি। 

পাঁচদিন পরে ঘখন এময়ের নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম, তখন মনে 
হইতে লাগিল, এইবার ইংরাজ অধিকার ছাড়িয়া খাস চীন-রাজতে 
আসিরাছি। তীরভূমি কালো কালো পাতরের পাহাড়ে আচ্ছন্ন । সমুদ্রে 
সেইরূপ পারের দ্বীপ চতুর্দিকেই দেখা বাইতেছিল। কোন কোনটার 
উপর ছোট ছোট চীনে কেল্লা নিশ্দিত। তথায় গাছ পালা নাই 
মাটি নাই, সুতরাং গাছ পালা কোথা হইতে জন্মিবে ? কেবলই পাতর। 

আর ৪ নিকটবন্তী হইলে দূর থেকে দেখা যাইতে লাগিল,--পাহাড়ের 
পাতরগুলি স্তরে স্তরে কাটা । তার উপর মাটা বিছাইয়া শস্ত বুনা 
হইয়াছে । সেইগুলিই এ সকল স্থানের শস্তক্ষেত্র। পরে শুনিলাম, 
৫০০ শত কি ৬০০ শত ফুট নীচে হইতে জল আনিয়া তাহাই সেচন 
করিয়া, তবে এই সকল ক্ষেত্রে শশ্ত জন্মান হয়। কত রকম দেশী সার 
দিয়া ভূমির উব্বরতা রক্ষা করে। কৃষককে বৎসরের আট মাস পরাস্ত 
১৪ হইতে ১৬ ঘণ্টা করিয়া প্রতিদিন পরিশ্রম করিতে হয়। ক্ষেতে উদ্ধ- 
সংখা ছুইটী ফসল পাগুর়া বায়। লোক-সংখা। এত অধিক ও এমন 
স্কানাভাব যে, এইরূপ জমিতে চাষ না করিলে, চাষ করিবার আর 
জমি নাই। সেখানকার কষ্টকর কুষকজীবনের এই সকল কাহিনী 
শুনিরা আমার ভারতবর্ষের কথা মনে হইতে লাগিল । সোনার সমতল 
ভারড-ক্ষেত্রে কভ নদী, জমির কত উব্বরত। ! এ দেশে লোকে ছু 
মরে কেন? চীন দ্রেশের লোহকর মত উদ্যোগী ও বি হহলে 
এমন দেশে কখনও অজন্মা ও অকাল হয় না। 

চীন দেশে যে চাউল জন্মে, তাহা বড় ভাল নয়, বড় বেশীও নয় ও 
ভাহার বড় আদরও নাই। তাহা! দেখিতে লম্বা লম্বা । ব্রহ্মদেশ 
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হইতেই চাউল রপ্তানি হইয়া এ সকল স্থানের লোকের থাগ্য জোগায় । 
থাগ্ভের জন্ত চীনরাজা সম্পূর্ণরূপে অন্য দেশের মুধাপেক্ষী। পূর্বে 
এন্ধদেশ হইতে চাল আমদানী হইয়া দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন সহরের 
প্রকাণ্ড চীন খাল দিয়া পিকিডে আসিত,_মআজকাল জহাজে আসে, 
মার আফিম আসে ভারতবর্ষ হইতে । মোটাঘুটা বলিতে গেলে, চাই 
£কব্ল এ সকল ক্ষেত্রে চাব করা হয়। ক কেহ কিন্তু পুকাইয়। 
আফিমেরও চাষ করে। তাহাতে জমির উন্পরাশক্তি বড় কমিরা 
বায় বলিয়া, জমিদারগণ তাহাতে আপনি করেন। 
চীন দেশের চা পুথিবার এধো ত্র । এহখানেহ চার প্রথন 
উতৎপন্ভি এবং এখনও এখান হইতে রাশি রাশি ৮ রপ্ধানি হইয়া দেশ 
দেশশীন্তিরে বায়। ইয়াউসি-কারাছ লপার সমব্রমাহান। হাতে গড় 
গাজার মাইল উপরে হানকাউ শামক প্রানভী, উদ চানের ঘত ৮) 
নপ্টানির আড়ৎ 3; জাপান প্র রুবের হাতেহ এয সকল চা দেখা পড়ে) 
মার দক্ষিণ চীনের চার আডং ক্যান্টন | হংরাজ বাতাছবেরী এখানকার 
ঢা হস্গত করেন। ভারতবর্ষে গে চীনের টা আমপানি হয়, সে সবই 
এখান হইতে রপ্তানি হয়। ভবে আজকাল ভারতবর্ষ ও সিপ্হলে আহি 
উপাাদের টা জন্মে বলিয়া টানের চার আমদানি অনেক কমিয়া 
গিয়াছে । 
চীনদেশের চার একটা বড় স্কুনর সুগন্ধ আছে। এইরূপ সৌরভ 
অন্য কোথাকার চা”তে নাই। পুরব্বেই বলিয়াছি, চীনেরা বড়ই চা 
বাবহার করে। দিনের মধ্যে কতবার নে তাহারা চা পান করে, হার 
ঠিক নাই। কাহারও বাড়ী যাইলেই সর্বাগ্রে চা দিয়া অভার্থনা! করা 
হয়। তবে পেচা ছোট ছোট পেয়ালা করিয়া দেওয়া হয়। 'এক 
একটা পেয়ালায় আধ ছটাক মাত্র ধরে । আমরা এদেশে যে সকল 
_পেয়ালা ব্যবহার করি, ইহার মাপ তাহার তিন চারিগুপ। চীনের! 
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চায়ে ছুধ বা চিনি মিশায় না। তাহারা সব্জে চা বড় ভাঁলবাসে॥ 
তাহার গন্ধও অতি সুন্দর ও উহা বড়ই উত্তেজক । অনেকে আবার 
চায়ের সহিত লেবুর রস মিশাইয়া খায়। এরূপ চা এক চুমুক খেয়ে 
আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল ! 

এময়ের বন্দরে ঢুকিবার পথে আমাদের অনেক দেরি হইল। এ 
সকল স্থান ত আর ইংরাজ-রাজত্ব নহে,__সমিহ করিয়া ঢুকিতে হয়। 
তখন জাহাজের মান্্লে “ডাগন” আকা চীনে নিশান উড়ান হর। 
বন্দরের বাহিরে নঙউর করিয়া! জাহাজ পাইলটের জন্য ঘন ঘন সিটা 
দিতে লাগিল । এখানে প্রায় ৫৬ ঘণ্টা দেরি হইল। এমন দেরি 
কোথায় ও কখন হয় নাই। 

ঢুঁকিবার পথেই দেখিলাম, অনেকগুলি যুদ্ধের জাহাজ ও  ক্রুক্তার 
জাতীয় জাহাজ নঙর করিয়। রহিয়াছে | তাঁর মধ্যে মাকিণ ও ফরামী 
জাতির জাহাজই বেশী। সবগুলি স্থসজ্জিত, সব যুদ্ধের জন্য প্রস্তত ৷ 
কাহারও বা চারিটী মাস্তল, কাহারও বা তিনটা, কাহারও বা দুটা । 
স্তরে স্তরে সারি সারি ঘুলঘুলি সাজান ; তাহার ভিতর দিয়া কামানের 
সুখ বাহির হইয়া রহিয়াছে। মাস্লের উপরে উপরে লোহার মাচ? 
সাধা; সেখান হইতে বন্দুক ছুড়ে। এইরূপ কুটিল স্থান হইতে 
গুলি আসিয়া ট্রাফালগার দ্ধ বীরবর নেল্সনের বুকে লাগিয়াছিল। 
সেই আঘাতেই তিনি পঞ্চত্র পান) কিন্তু মরিবার পূর্বে জয়ঘোষণা 
শুনিয়া গিয়াছিলেন। রেলিংএর চারি ধার হইতে কালো কালো 
উলঢ'লে পোষক-পরা1 গোরা নৌসেনাগুলি আমাদের দিকে সবিস্মান্নে 
চাহিয়া দেখিতে লাগিল । কে ক্ঞানে কেন? 

এখানে বন্দরের এক নূতন রকম বাবস্থা ; এক ধারে ভিন্ন দেশীর 
জাহাজ থাকিবে, আর এক ধানে চীনে জাহাজ থাকিবে। ভ্ীন 
এলাকা প্রথম আসিয়া নওর করিবার সময়কার দৃশ্যটা এখনও আমার 
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মনে সুম্পষ্টর্ূপে জাগিয়া আছে। সমুদ্রবক্ষ'নৌকায় আচ্ছন্ন । শত 
শত সাম্পান ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিরল্‌। মেয়ে পুরুষের 
উত্তেজনাপূর্ণ গলার শব্দে চতুদ্দিক প্রতিধবনিত হইতে লাগিল। 

চীনেম্যানরা এদেশে স্বাধীন । ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণ এখানে 
চীনের প্রজা । বিদেশীক্প রাজপ্রতিনিধিদের (কন্সল্‌) বসতির জন্ দুরে 
একটী দ্বীপ নিদ্দিষ্ট আছে। সেখানকার রাজপ্রতিনিধিবর্গের প্রাসাদ 
হইতে ভিন্ন দেশের ভিন্ন রকম পতাকণ উড়িতেছে। প্রথমেই আমেরিকার 
আড্ডা । তার পরেই জাপানের (135510 ১৪) ) “উদীয়মান” সর্ষের 
নাল ছবিষুক্ত নিশান সদর্পে উড়িতেছে। যেন সবে মাত্র অতল জল 
হইতে উঠিয়াছে ; অনস্ত আকাশে এখনও বে কত উঠিবে তার ইয়ন্তা 
নাই। তার পর ইংরাজ দূতনিবাস। সে বাড়াটা দেখিতে বেশ উচ্চ, 
শর্বতের উপর অধিষ্ঠিত ) কিন্ত ওসকল স্থানে উহার ধ্বজার যেন তত 
বাহার নাই, তত দর্প ও নাই । তার পাশেহ ফরাসী ও জাম্মান দূতাবাদ, 
[তিন রঙের ডোর] কাট! ধ্বজা পতাকা । দ্বীপটা পাহাড়ময়, 
সুন্দর সুন্দর বাড়াগুলিও পাহাড়ের উপর নিশ্মিত। দ্বীপ বলিয়া 
'সনেকট' নিরাপদ ; আর সত্য জাতির আড্ডাস্থান বলিয়া পরিপাটার পে 
সাজান। দেখিতে বেন ছবির মত সুনদর। তার ভিতরে গিরা দেখিবার 
পর আমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না । সকল আবশ্কীয় দ্রবাই 
ভথায় আছে? বেড়াইবার বাগান, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, উপাসনার ধশ্ম- 
নন্দির, গোরস্থান, লাইব্রেরী, হোটেল, থিক্সেটার,__ন্ুভ্য জাতির 
আবশ্তকীম্ম সবই বর্তমীন। সমস্ত দ্বীপটা থ্েন একটা বাগান ; এমনি 
স্থসজ্জিত, এমনি পরিপার্টা। সকল জাতিই বিদেশে নিরাপদের জন্য 
পরম্পরে মিলে মিশে একত্র হইয়া বাস করিতেছে । 

অপর দিকে,_দুরে চীন-এমক্স | সেখানকার সব বড় বড় পাতর- 
নির্শিত বাড়ী। কতকগুলি ইউরোপীয় ধরণে গঠিত ; কতকগুলি বা 
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চীনে প্রণালীতে গৃড়া |: ঢালু ছাতওয়ালা বাজার । গ্রহস্থদের ছোট 
বাড়ীগুলির খিডাতেই সমুদ্র, ছোট ছোট ধাপ দিয়া তাদের বাড়ীতে 
উঠা যায়। বেখানে সেখানে “ড্বাগন” আকা চীন দেশের নিশান 
উড়িতেছে । আর অতি দূরে, সহরের একদিকে একটা উচ্চ পাহাড, 
তার গায়ে গায়ে শ্বেত পাতরের স্তুপ | সেগুলি যে কি, দূর হইতে 
তাহা দেখিরা বুঝা যাইতেছিল না। পরে যথন সেই পাহাড়টাতে 
উঠিয়াছিলান, তখন জানিলাম সেগুলি চীনেদের গোরস্থান। আর 
সেই পাহাড়েরই অ্ঠাচ্চ চুড়ায় এক প্রকার পাতরে অতি প্রাচীনকালের 
টানে ভাষায় লিখিত প্রস্তর-্তস্ত আছে। এই প্রাচীন স্থানটিতে 
টানেদের পূন্দপুক্ষষগণ কত শতান্দি ধরিয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত; 
এইজন্য এ স্থানটি পুণাস্থান বলির বিবেচিত হ্য়। 

বন্দরসি নৌকা ও জাহাজে পরিপূর্ণ । বন্দরে ঢুকিবামাত্রই পোষ্টাফিদ 
হইতে, কষ্টম হাউস হইতে, পুলিস হইতে, ভিন্ন ভিন্ন সওদাগর্দের 
আফিস হইতে ই্রীমার ও সাম্পান আসিয়া আমাদের জাহাজ ঘিরিল। 
ভার ভিতর অনেকগুলিতেই ইউরোপীয় কন্মচারী, ভারা সকলেই 
ইংরাজী জানেন। নৌ-পুলিসের জাহাজথানি আসিয়া, বতক্ষণ লৌক 
জুন নামী-উঠা। করিতে লাগিল, ততক্ষণ পাছে লোক জ্নদের কোন ও- 
কপ বিপদ-আপদ ঘটে, এই আশঙ্কাম্ম, আমাদের জাহাজের চারিদিকে 
বুরিয়া বেড়াইতে লাগিল । 

রাত্রি আগত হইলে এই চীন বন্দরে একটি দৃষ্ত দেখিলাম, যাহা 
পূর্বে কখনও দেখি নাই। সুন্দর বেশভূষা করিয়া চীন দেশীয় গণিকা- 
গণ সাম্পানে, দলে দলে জাহাজে আসিয়া উঠিতে লাগিল। যাত্রীর 
ভাণ করিয়া নহে, কোন কিছু বেচিবার অছিলা করিয়াও নহে, 
প্রকাহী ভাবে__শীকার উদ্দেশে তাহারা জাহাজে আসে ও তাহাদিগকে 
আসিতে দেওয়া হয়। শুনিলাম পুর্বে জাপান দেশের ইয়াকোহামা 


এময়। ১৪৫ 


প্রভৃতি বন্দরে এইব্নপ প্রথা গ্রচলিত ছিল । প্রথন আইন পাস করিয়া 
বন্ধ কটু দেওয়া হই- 
তেছে। অভিশয় পেটের 
জালায় তাহারা ওরূপ 
করে। আর পারিতোধি- 
' কের মূল্য এত কম বে, 
বোধ হয়, ভাদের অভি 
দারুণ অভাবই ইহার এক- 
নাত্র কারণ। কিন্তু মে চির 
গাস্্ীদোর কথা পুরে 
. বণিয়াছি, ভাহা ইহাদের 





মবোও অঙ্গ মআছে। 

এনয়-বনর | আর দেখিলাম, যে সকল 
লোক তাহাদের সহিত পরিচয় করিল, তাহারাই আবার পরক্ষণে ভাহা- 
দের দ্বণা ও ঠাট্টা বিদ্রপ করিতে লাগিল। গামগুরা ভথন দুলে গেল বে 
তাহার! নিজেও সনান অংশে দোষী। দে সদয়ে আমাদের দেশের 
কণুবীর দয়ার সাগুর বিদ্যাসাগরের কথা মনে হ'তে লাগিল। রদণী- 
গণকে গুরপ বিপন্ন দেখলে ঠাহার ননে কত কষ্ঠ হতো। ভাতের থালা! 
নাম্নে দিলে ছুভিঙ্ষপীড়িত দেশের অনশনক্রি্ট গ্রজাদের কথা ভাবিয়া 
ভার চোখে জল আদিত | 


এময়। 
[দ্বিতীয় প্রস্তাব । ] 


সকল দেশেই চীনেম্যান দেখা যায়, কিন্তু সকল দেশের 
লোকেই তাহাদিগকে এক রকম অন্ভুত লোক বলিয়া মনে করে। 
দেখিতে এক রকম, পৌষাক এক রকম, মেয়ে মানুষ নয়, অথচ 
পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত বেণী । ইহারা কাহারও সহিত মিশতে জানে না। 
মুখে হাসি নাই, সদাই গম্ভীর এবং যাহা পৃথিবীর সকল লোকের হেয় 
এমন সব খাগ্ খায়। এই সকলই অদ্ভুত মনে করিবার কারণ। 
আমাদের বাড়ীর ছেলেরা তো চীনেম্যানের নাম শুনিলেই “হং-ছং-পং” 
ক+রেভেঙ্গায়! চীনেম্যান সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলে, “জুজুবুড়ীর” গল্প 
গুনার মত সতয়ে অতি আগ্রহের সহিত চুপ করিয়া শুনে। আখি 
দিনকতক মাত্র জাহাজে বেড়াতে গিয়ে চীন দেশ দেখে এসেছি, 
তাতেই কত নাঁঘ। ব্রহ্ম ও মালর দেশ দিয়াও গেলাম, তার নাম কেউ 
করে না, কিন্তু চীন দেশে কি দেখিলাম সেই খবরই সবাই শুন্তে চায়। 
এই সকল হইতে বুঝা যায়, চীনজাতি ও চীনদেশকে লোকে ঘথাথ ই 
অন্তত বলিয়া মনে করে। 

বাস্তবিকই তাহারা অন্ত । বহুদিনকার পুরান এক রকম 
রীতিনীতি তাহাদের মধ্যে আজ৪ চলিতেছে । বাহির হইতে ইহারা 
কোনও পরিবর্তন লইতে চাহে নী। অত প্রাচীন বা অতবড় বিশাল 
রাজা আর নাই। আর এতাবৎকালের চীনের ইতিহাসও অভি 
বিন্ময়কর। 

সকল দেশেরই পুরাতন ইতিহাস অনেকাংশই অজ্ঞাত। সেই 


এময় | ১৪৭ 


অজানা অংশটুকু প্রায়ই দৈবী ঘটন" দ্বারা উৎপন্ন) বলিয়া বুঝান হয়। 
চীনদেশের ইতিহাসের প্রারস্তেও সেইরূপ দৈর্া বিবরণ পাওয়া 
যায়। পুরাকাঁলে পৃথিবী ও আকাশ একত্র ছিল। তাহারা পৃথক 
হওয়ার পর দেববংশই পৃথিবীতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাই 
চীনেম্যানরা আপনাদ্দিগকে “স্বর্গীয়” বলে। তারপর নরবংশের 
আবির্ভাব। এই তো গেল চীনে মতে চীনরাজ্যের উৎপত্তির 
বিবরণ। 

কিন্ত প্রত্রতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতদের মতে খুষ্ট পূর্ব ২৫০ শতান্দীতে প্রথম 
চীনজাতি কশ্ঠপ হ্রদের দক্ষিণ তীর হইতে চীনদেশে প্রবেশ করে। 
বেবিলেন দেশীয় লোকদের সহিত তাহাদের যে নিকট সম্পক ছিল, 
তাহা তাহাদের জ্যোতিষ ও ভাষাদি 'অনেক বিষয় হইতেই বুঝা 
যান। ক্রমে ক্রমে তাহারা আদিমবাসীদের জয় করিয়া দেশ অধিকার 
করে। সে সময়ে অনেক ছোট ছোট বাজার অধিকারে দেশটা 
বিভক্ত হইয়া ছিল। তাহারা প্রায়ই পরস্পরের সহিত কলহ করিত । 
পরে খুষ্ট পুর্ব ২৫০ শতান্দীতে প্রতাপাখিভ "সিন্” বংশীয় রাজাদের 
সদয় চীনদেশের অধিকাংশই এক রাজ্যর্ক্ত হইয়া বায়। এই সময়েই 
উত্তর তাতার জাতীয় শক্রদের আক্রমণ হইতে রাজ্য বাচাইবার জন্য 
চীনদেশের বিস্তীর্ণ প্রাচীর গাথা হয়| ভাহা আজও অবধি পৃথিবীর 
অতি বিস্ময়কর পদার্থের মধ্যে একটা সব্ধবপ্রধান বলিয়া গণ্য । 

প্রাচীর তুলিয়া তাতারের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে না 
পারাতে, তাহারা মোগলদের সাহাব্য প্রার্থনা করিল। মোগলরা 
আসিয়া ভাতারদের দমন করিল বটে, কিন্ত নিজ্রোই দেশ অধিকার 
করিয়া বসিল। পরে “মিউ৬ বিদ্রোহের সময় মোগলদের তাড়াইয়া 
দিয়া চীনেরা পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। কিছু ব্সর পরে একজন 
বিদ্রোহীকে দমন করিবার জন্য তাতারদের আহ্বান করা হয়! 


১৪৮ সীন ভ্রমণ। 


তাতারগণ আসিয়া বিদ্রোহী দমন করিরা নিজেরাই পিকিঙে রাজ! 
হইনা বসে । 
সেই অবধি মাঞ্চু-তাতারগণই চীন দেশের 'অধীশ্বর। রাজো যুদ্ধ- 
বিগ্রহাদির জন্য বত বড় পদ, সব তাহাদেরই করায়ভ্ত। সকল বড়. বড় 
নহরে তাহাদের থাকিবার জন্য সর্বোৎকষ্ট স্থানটুকু নিদিষ্ট আছে। 
সাধারণ চীনে লোক দেখানে থাকিতে পায় না। আমাদের যেমন 
কলিকাতার ভিতর সাহেবদের জন্য থাকিবার স্থান চৌরঙ্গী, সেখানে ও 
রাজবংশার তাতারদের থাকিবার জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা আছে। তবে 
আমরা ইচ্ছা করিলে চৌরঙ্গী গিয়াও থাকিতে পারি, চীনের সে সব 
স্কানে তা পারে না। এক পিকিডেই একটির ভিতর একটি-এইন্ূপ 
চারিটা গন্ভী আছে, তার সর্ধ বাহিরের গণ্ডীটা ব্যবসারীর আড্ডা 
7 (00777730৮৯. ০৮ 07109৯০ 010) ; এই খানেই সাধারণ চীনে লৌক 
বাস করিতে পারে । তাহার মধো তাতার সহর (ঝা ডে) 
সেখানে কেবল ব্রাজজাতি তাতার বংশীয় লোকেরা থাকেন । তার 
মধ্যে রাজকীয় সহর (11000112101) সেখানেই রাজসভা ও 
সরকারী আফিস; তাতার বংশীর রাজকম্মচারীদের বাস। তার মধ্য 
আবার নিষিদ্ধ সহর (1০,১39 €:1৮)) সেখানে কেবল রাজপ্রাসাপ, 
অন্ত কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই । চীনদেশে বিজেত্ঞ্ ও বিজি- 
তের এই প্রভেদ বহুদিন ধরিয়া চলিয়। আসিতেছে । আমাদের 
ভারতবর্ষে প্রকারাস্তরে আর্ধ্য ও অনাধ্য জাতির মধ্যে কতকটা এরূপ 
প্রভেদ কত সহত্র বৎসর ধরিয়া আছে। ইংরাজ রাজত্বে রাজার 
জাতি প্রজার জাতিতে যে প্রতেদ, এর সঙ্গে তুলনায় তাহা কত 
অকিঞ্চিংকর কত নগণ্য । 
এই গেল চীন রাজ্যের পুরান ইতিহাস। চীনদেশের আধুনিক 
ইতিহাস বৃদ্ধা মহিষীকে লইয়াই (10০৭/০897 [:0707659) আরম্ভ 


এময়। রর রি 


হইয়াছে বলিতে হইবে। এই চতুরা স্ত্রীলোকের হাতে চীন-সম্াট আজ 
৪০ বৎসর ধরিয়া বন্দী আছেন। তাহার কৃট চরিত্র, জীবনের ইতিহাস 
ও কার্য্যাবলী এক বিচিত্র কথা। সংক্ষেপে তাহাই এখানে বলিতেছি। 

এই স্ত্রীলোকটির নাম “তেজদী” ; ইনি চীন জাতীয় নহেন। 
মাঞ্চজাতীয় কোনও উচ্চ কর্মচারীর কন্তা, পিকিঙে ইহার জন্ম হয়। 
পিতা ইহার তীক্ষবুদ্ধি ও বিদ্যানুরাগ দেখিয়া, ইহাকে রীতিমত লেখা- 
পড়া শিখান। চীন জাতীয় খুব অন্পসংখাক শ্ীলোকের ভাগ্যে এপ 
স্থবিধা ঘটিয়া থাকে । সেই বিদ্যাশিক্ষার ফলেই আজ তিনি অত বড় 
বিশাল চীনরাজ্যের অদ্ধিতীয়া অধীশ্বরী। 

১৭ বৎসর বয়:ক্রমকাঁলে চীন-সম্বাটের সহিত ইহার প্রথম দেখা 
হয়। তখন সপ্রাট বিবাহিত । পুর্বেই বলিয়াছি, চীনদেশে একটির বেশী 
বিবাহ করিবার নিয়ম নাই । কাজেই ইহার বূপেগ্ুণে অতিশয় মুগ্ধ 
হইলেও, সম্রাট ইহাকে যথাশাম্্র বিবাহ করিয়া পাটরাণী করিতে 
পারিলেন না। তবে ইহাকে “অপরা পত্রী” বা ছোট রাণী ভাবে 
রাখিলেন। এন্ূপ ব্লাখার একটি মাত্র ঘছিলা এই ঘটিল যে, প্রথমা 
"মহিষীর গর্ভে তাহার কোনরূপ সম্তানাদি হয় নাই। অচিরেই 
.তজদী--এক "পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া স্বানীর বড়ই প্রিয়পাত্রী 
হইলেনঞ্ তাহার চাডুর্যোর ও অন্ত নাই । এই অবসরে চীনের বহুদিন- 
কার পুরাতন একটি প্রথা কোথা হইতে পুনরুখাপন করিয়া সম্বাটকে 
বুঝাইয়া দিলেন মে, চীনরাজের দারাস্থর পরিগ্রহ চলে। রাজাও 
সেইন্দপ বুৰিয়া যথাবথ ঘোষণা করিলেন। প্রথনা মহিষষী ঘেমন পুর্ব 
সাম্াজ্জোর অপিশ্বরী ছিলেন, তেজদীও তেমনি পশ্চিন সাম্রাজ্যের 
অধিশ্বরী হইলেন । তেজদীর তাহাতে ক্ষমতা আরও বাড়িয়া গেল। 

কিছু দিন পরে চীনদেশে টেপিউ-বিদ্রোহ আরম্ত হইল। পাচ্ছে, 
প্রথন] স্ত্রীর গর্ভে রাজার সম্তান হয়, এই আশঙ্কার, এই বিদ্রোহের 


সীল 
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স্থযোগে তেজদী বিষপ্রয়োগে রাজাকে সরাইলেন। লোকে বুঝিল, , 
রাজোর গোলমালে র জা ভগ্নহৃদয়ে মারা গেলেন। 

রাজার মৃত্যুর পর তেজদীর পুত্র চীনের সিংহাসনে অধিরোহণ 
করিলেন। কিন্তু তেজদী এবং প্রধানা মহিষী ও রাজভ্রাতা রাজকুমার 
তুয়ান, বালক রাজার “অছি” স্বরূপ নিষুক্ত হইয়া রাঁজকার্ধ্য চালাইতে 
লাগিলেন । রাজাশাসন অতি ন্থুচারুন্নপে চলিতে লাগিল । বিদ্দ্রাহ 
দমন হইল। কিন্তু সপ্রাটের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বাধীন ভাবে 
কার্ধ্য করিবার প্রয়াসী হইলেন। ইহাতে আবার গোলমাল বাঁধিল। 
নৃতন সম্রাট আপন মাতা তেজদীর হাতেই বিষপ্রয়োগে প্রাণতাগ 
করিলেন । তাহার পত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন । তীহার সন্তান হইলে 
সেই রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে; তাহার মাতারই তখন ক্ষনত] 
বাড়িবে ; এই ভয়ে তেজদী তীহাকে ও বিষপ্ররোগে সরাইলেন। 

অন্য কোনও উত্তরাধিকারী না থাকায় তেজদী নিজের ভ্রাতার 
একটি ছোট চার বছরের ছেনেকে সিংহাসনে বসাইলেন 3 ইহাতে 
তাহার নিজেরই ক্ষনত! বজায় রহিল। 

কিন্তু বালক রাজার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে লঙ্গে প্রধানা মহিষীর সহিত ': 
তাহার সৌহদ্য ও প্রণয় বাড়িক্বা বাইতে লাগিল! তেজদীর' ক্ষমতা 
হারাইবার ভয় হইল। অতঃপর তেজপদীর বিষ প্রয়োগের ফলে সপত্রী 
প্রাধানা মহিষীরও প্রাণ বিক্োগ ঘটিল। 

চারিদিক শত্র শুন্য করিয়া তেজদী মনে করিলেন যে, এইবার তিনি 
নিষণ্টক হইয়াছেন, কিন্ত সম্াট,--তেজদীকে অবজ্ঞা ও অবমাননা 
করিতে লাগিলেন । তাহার কোনও কথ শুনিয়া আর কাজ করেন 
না। কাজেই ইহাকেও সরাইবার আবশ্তক হইল। এই সমম্ে 
চীন-জাপান-যুন্ধ ঘটে । তাহাতে চীন পরাস্ত হইয়া অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। ফরমোজা স্বীপসহ প্রা শলক্ষ টাকা ক্ষতিপুররণ শ্ব্ূপ 
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জাপানকে দিতে হয় । এই সময়ে চীনের যার পর নাই বিপদ ঘটে। 
কিন্ত তজদীর তাহাতে সুবিধাই হইল । তিনি চ্ন-সপ্রাটের যাবতীয় 
বন্ধুবর্ণকে সরাইয়া দিলেন। কাঁহাকেও নিপাত, কাহাকেও বা 
স্থানান্তরিত করিয়া, সম্রটকে এরূপ নির্যাতন করিলেন যে, সম্রাট 
রাজ্যত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন | 

তার পর তেজদীর প্রিয় অন্ত একটি রাঁজবংশীয় ছেলে এখন 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইর়াছেন। কিন্ক এই বিধবা রাণী তেজদীই এখন 
সর্বে সব্বা। 

পুর্ষেই বলিরাছি, ইহার বয়স এখন ৮* বৎসর - কিন্ত শারীরিক 
অবস্থা, ভোগ-বিলাস, ক্ষমতার স্পৃহী এবং বুদ্ধি-বৃত্তি এখনও অক্ষ 
আছে । এমন আশ্চর্য ঘটনা কেহ কখন কোথাও দেখিয়াছে, না 

শুনিয়াছে? ইনি এখনও রদ্দিন রেশমের কাপড় পরেন, কানে মুকুতা ও 
গলায় হীরা-মতির হার ঝুলান! প্ররুতির নিয়ম অনুসারে অঙ্গের মাংস 
লোল হইরা আসিয়াছে, কিন্ত চোখের প্রথর ভাব এখনও সায় নাই। 
স্বানীহস্ত্রী, পুত্রথাতিনী, বিশ্বাসঘাতিনী, নরশোণিত-পিপাস্থ হইয়। ইনি 
চরিটা রাজা ও রাণীর প্রাণ হনন করিয়াছেন। তার মধো দুইটী 
ভাহার নিকটতম. আত্মীয়একটা স্থানী ও একটা পুত্র। আর দুটা 
রমহী,__তন্মাধো একটা গর্ভবতী | তাছাড়া কত নরনারী যে ইঞ্ঠার 
হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন, ভাভ্ার সংখা। নাই । 

' ইঞ্ছারই প্ররোচনায় তীনদেশের বল্সার অর্থাৎ মুষ্টি-যোদ্ধার গোলমাল 
ঘটরাছিল। তাহার ঘখন কুদ্ধ হইর। গৃষ্ট ধর্দ-মাজক 3 চীনদেশীয় 
খৃষ্টানগণকে উৎপাত ও হত্যা করে, তখন ইনি হাহাদের বডনন্ে 
লিপ্ত ছিলেন। পরে বখন পিকিঙের বাছপথে ইংরাছ ৪ জার্্মাণ 
রাজদৃতকে হত্যা করিয়া অপর সকল দুতদের সপরিবারে প্রাণনাশ 
করিবার জন্য বক্মারের! দুত-নিবাস মাক্রমণ করে, তখন ইনি তাহাদের 
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পেছনে ছিলেন। ইহার অভিপ্রায় ছিল, সকল বিদেশী ও বিধন্মাকে 
চীনদেশ হইতে চিরকালের জনয তাড়াইবেন। ইহা অধিক দিনের কথা 
নহে। বিপন্ন দূতদিগের রক্ষার জন্য সকল রাজ্য হইতে সৈন্য গিয়া পড়িল । 

সেই সময় হইতে চীন কতকটা দমিত হইয়াছে এবং অত্যাচারী- 
রাও অনেকটা নিরন্ত হইয়াছে। কিন্তু এখন অবধি এময় গ্রতৃতি 
আদল চীনদেশে বিদ্েশীকে বিপাকে পাইলে, তাহার! বিষম অত্যাচার 
করে। সন্ধ্যার পর আর সে সকল স্থানে থাকিবার যো নাই ; জাহাজে 
বা অন্য নিরাপদ স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইতে হয়। 


এময়। 


[তৃতীর প্রস্তাব) 


যে যে স্থানে গিয়াছিলাম, তারমধ্যে সর্বাপেক্ষা আমার এমযই ভাল 
লাগিয়াছিল। ইহার একটা প্রধান কারণ এই মে, এদয় খাস চীনদেশ। 
এখানকার রাজা চীন-সম্রাট ; সব লোকই চীনে,_রীতিনীতিও সর 
একই রকম । বিদেশী লোক এখানে খুব কম এবং ভাহাদের থাকিবার 
স্থানও অনেক দূরে,_-একটা দ্বীপে । 

* সৌভাগা বশতঃ এখানে আনার একটী চীনে-বদ্ধু মিলিয়াছিলেন। 
আমি বে রুকম চাই, ইনিও ঠিক সেই রকমের লোক । ইনি চীনগামী 
অনেক জাহাজেরই এজেন্ট। নাম স্ুইচিন্) ধনবান্‌, সপানন্দ-চিত্ত, 
অতিথি-সৎকার পরায়ণ, যুব! পুরুব | শুধু “পিএন্‌ ইতনিস্” নয়, বেশ 
ইংরাজীও ইনি জানেন এবং অনেক দেশও দেখিয়্াছেন। ইনি 
কলিকাতায় ও একবার আসিয়াছিতেন | হিন্দু কাহাকে বলে, ভারতবর্ষ 
কোথায়, ইনি তা জানেন । এখানকার বিস্তর চীনেম্যান তা জানে না। 
সঙ্গে ক'রে মামাকে ইনি নানা স্থান দেখালেন, কহ আচার-ব্যবহার 
ইত্যাদির কথা বুঝিয়ে দিলেন। তাহার সাহাব্য না পাইলে এমক্বের 
_মত অজ চীনে সহরে আমার কিছুই দেখা-সুনা হইত না। 
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প্রথম দিনই এখানে একটা চীনদেশীয় বিবাহ-উৎসব দেখিলাম 
সেট: শুনিলাম বরের বাড়ি। পথটি যান-বাহনে এবং লোক-জনে 
| রা পরিপূর্ণ, ও চীনে লঠন 
রবিন ও কাগজের ধ্বজা 
ঝুলান। বর-ক”নের 
বেশভূষা বড়ই মনো- 
হর। পাশাপাশি 
দাড়িয়ে সবার সামনে 
চিরকালের জন্য সম্বন্ধ 
পাতাচ্চেন। 
এময় সহরের 
অদুরে একটা চীনে 
পল্লী আছে। একথা 
শুনিয়া! 'আমার বড়ই 
লোভ হইল,- চীনে- 
রর পল্লী-চিত্র ভালরূপ 
' দেখিব। সঙ্গে লইয়া 
গিয়া দেখাইবার জন্য 
তাহাকে বলিবানাত্র 
তিনি রাজি হইলেন। 
এময় ও সেই পলীটির 
মধ্যে, সেই যে পাহাড়- 
ক শে টার উপর রকিং ষ্টোনে 
বর কানে। বহু পুরান চীনে প্রস্তর- 
স্তম্তটী অবস্থিত. সেইটা পার তইয়া ভ্ীমে যাঈাত তয়। কীধে বকা! 
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বান পাইতে দেরি হইলে পাছে গ্রাম না.দেখা হয়, এই আশঙ্কান্ 
তাহার সহিত পদত্রজেই চলিলাম | বাইতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল । 
তবে নৃতন দেশে নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যাওরার আনন্দে 
পথশ্রম মনেই হৃইল না। সে পাহাডটার গায়ে ঘাস নাই। সাদ! 
মাটাতে বাধান চীনদেশের গোবস্থান চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। নূতন 
পুরান অনেক গোর রহিয়াছে,_কোথাও কোনও মৃতের উদ্দেশে 
:ছুল বাঁ অন্ত কোনও দ্রব্যের উপহার নাই। প্রতি দেহ প্রোথিত 
করিবার স্থানটি চারিদিকে অপ্বচন্ত্রাকারে অনুচ্চ প্রাটীর দিয়ে ঘেরা। 
এইরূপ এক নূতন সমাধিস্থলের ভিতর দেখিলাম একটি রমনী 
বসিরা আছেন। তাৰ সুন্দর পা”ছুখানি পাছুক্াহীন ও ঘন কালে! চুলগুলি 
এলান। তাতে তাকে বড়ই হন্দর দ্েখাচ্ছিল। নঙ্গোলযন জাতি এলো- 
চুলের ৌন্দধ্য বুঝে না। এক কাণে কুগুল আছে, অপর কাদে নাই । 
বেশ মলিন। হাতে একটি পুটলা, তাতে দেখিলান--একটি পুরুষের 
বাবহারের ছিন্গ টুপি বাধা | আনাদের দিকে বিক্ষত নেত্রে একবার 
াত্র চাহিয়া পুনরায় ভার নিজের অন্তরের কথা নিনিষ্চি৪ চিশ্তা করিতে 
লাপিলেন। ভার বসিবার ভাব এমন নে দেখলে মনে হয়, এই নির্জন 
সনাধিস্থলই হার যেন বড় প্রিয় স্থান হইয়াছে। বোধ হন্স কোনও অতি 
নিকট আত্মায় চিরবিদায় লইর; এই নমশধি হলে ঘুমাইতেছেন আহ তিনি 
ওস্বান ছাড়িতে চান না। দূর হভে্ভাকে দেখে প্রক্কতিস্থ বলে ননে হলো 
না। আর কল্পনার চখে অনেক কথ। জেগে উঠল। কিন্তু তাড়াগাড়ি 
ছিল বলিয়। তখন বেশী কিছু দেণিবার বা ভাবিবার অবনর হলো। নাঁ। 
তার পরদিন জনতাপুর্ণ এনরের বাছ্ারে বাশের একটি চীনে কাশী 
কিনিতেছি, এমন সনয় উচ্চনুরে বামাকঠের গান শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, 
সেই পাগলিনী গাহিতেছে। অপ্রশন্ত রাস্তার ছুই ধারের উচু উচু 
বাড়িতে সেই গীত প্রতি-ধ্বনিত হয়ে কাণে ঘেন মধু ঢালিয়া দিতে 
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লাগিল। স্বরটি করুণরসে ভরা । কোনও কোনও স্থানে তার স্তর! 
কতকটা নিম্নলিখিত গানটির মত। 
“বুন্দীবনধন গোপিনী-মোহন, কাহে তু তেয়াগি রে। 
দেশ দেশ পর €ো শ্ঠাম-ম্ন্দর, ফিরে তুয়া লাগি রে ॥৮ 

গাহিতে গাহিতে ক্ষিপ্র-পদ-নিক্ষেপে সে সেই সমাধি-ক্ষেত্রের দিকে 
চগলে গেল । সে ছিন্ন খড়ের টুপীটি তখনও তাঁর হাতে আছে। নিশ্চর 
বুঝিলাম সেটি তার সেই প্রিপ্রজনের স্মতি-চিহ্ব। যেন তাড়াতাড়ি কি 
খুঁজতে বাচ্চে। সে দিন সর্বক্ষণই সে স্বরটি আমার কানে লেগেছিল । 

যাইতে যাইতে দেখিলাম একটি ইছুর এক গর্ত হইতে বাহির হইয়। 
আর একটি গর্তে প্রবেশ করিল। তার দেহ ক্ষীণ ও নিস্তেজ। হবেই 
তো; লোকালয়ই ইন্দুরের থাকিবার স্থান, সমাধিক্ষেত্রে কিরূপে 
বাচিবে। ছু,এক স্থানে কিছু কিছু ঘাস দেখিলাম-মে এত ছোট, এত 
বিবর্ণ যে ঘাস বলিয়াই চেনা যায় না। 

পাহাড়টির উপরে উঠিয়া অশ্ব গাছের মত একটী গাছ দেখিয়া 
চক্ষু জুড়াইল। উন্মুক্ত হাওয়ায় এ গাছের পাতাগুলি মর্-মর্‌ শব্দ 
করিতেছে । (সখান হইতে সুনীল সমুদ্রের দৃষ্ত কি স্থন্দর দেখাইতে 
লাগিল! চারিদিক নিস্তন্ধ। নিকটে চোৌকজনের বসতি নাই। 
উপরে দেখিলাম, একটা চীন-দম্পতি ঝগড়ার স্বরে কথা কহিতে 
কহিতে পাহাড়ে উঠিতেছে। নিকট" দিয়া যাইবার সময় তাহাদের 
ভাষা আমার কাঁণ যেরূপ লাগিল, ঠিক তাহাই এখানে লিখিলাম,__ 

পুরুষ । চি-চিন্চিউ.। 

| স্ত্রী। চিচিন্চিউ.,৮ _হি-চিন্চিউফি-চিম্চিউ,। 

এইরূপ অন্ুনাসিক ভাষায় রাগত স্বরে তাহারা কথা কহিতে 
লাগিল। অঙ্গভঙ্গীর কিছুই বাহুল্য ছিল না; তবুও বুঝা যাইতে- 
ছিল, তাহারা! কলহ করিতেছে । আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 


এনস | ১৫ 


“উহারা কি বলাবলি করিতেছে ?” তিনি বলিলেন, “পুরুষটা ব'লছিল-_ 
“আমাকে জানালে না কেন?” আর জ্ীলৌকটী বলছিল _'জানালেই 
বাকি হতো? না হলে তো চলতো না”।” শুনে আমার মনে হলো, 
এতো রূঢ় ভাষা নয়,-এই কি এদের ঝগড়া ? কি বিষয়ে ইহারা ঝগড়া 
করিতেছে, আমার জান্তে বড় কৌতুহল হলো। কিন্তু ভাল করে 
বুঝা গেল না। পুরুষটা বত কথা কহিতে লাগিল, জ্ত্রীলোকটী তার 
তিন চার গুণ বেশী কথা কহিতে লাগিল। ক্রমে আমরা তাহ।দের 
ছাড়াইয়া চলিয়া গেলাম । তাহারা প্রস্তর-স্তপের আড়ালে পড়িল, 
আর দেখা গেল না, শুনাও গেল না। 

কিছুদূর যাইবামাত্র দুরে, নাচের সেই পর্মী দৃষ্টিগোচর হইল । 
সব বাড়ীগুলিই একতলা, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে গাথা । ছাভগ্লি ঢালু, 
চক্চকে খোলার ; বোধ হয়, পোরনিলেন জাতীয় নাটীর হইবে। 
ঘরগুলি ছোট ছোট; একটি করিয়া দরজা আছে, কিন্ত জানালা নাই। 
এক ঘরে অনেক লোক বাস করে । ঢুইটা বাড়ীর মাঝে রাস্তা আছে, 
কিন্ত অতি অপ্রশন্ত। ভাঙ্গা-চোরা আবুড়া-থাবুড়া পাভরের উপর দিক 
চলিতে কষ্ট হয়। চীনে ছেলে-মেয়ে গুলি রঙ্গিন পোনাক পাৰে 
থেলা করচে দেখিলাম । একটা বাড়ীতে একটা ছেলের কাহর কান্না 
শুনে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,_কী'দূচে কেন ?” শ্ুনিলাম, একটা 
শিশু কন্ঠার পা ছোট করিবার ক্ম্ত ভার পায়ে লোহার ছোট জুতা 
পরাইয়। দেওয়া হইয়াছে, তাই ব্যথাতে কীদ্চে। পুর্দেই বলেছি, 
মেয়েদের ছোট পা, চীন জাতির মধ্যে সৌন্দর্য্যের একটা প্রধান 'অঙ্গ 
বলিয়া গণা । পা তিন ইঞ্চি হইলেই ভাল হয়। দেই কারণে ৫ বৎসর 
বয়স হইতে তাদের পা ছোট ছুতায় আঁটিয়া দেওয়া হয়। এইন্সপে 
তাদের পা আর বাড়িতে পারে না। বভুদিন ধরির1 নে বন্ত্রণা থাকে । 

সমস্ত পল্লীতে একটাও তারবাহী গৃহপালিত পশু দেখিলাম না! 
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গরু নাই, ঘোড়া নাই, আছে কেবল,_কুকুর ও বিড়াল। সে দরিদ্র 
পল্লীতেও টবে করা ফুল গাছ আছে, খাঁচায় করা কেনারী পাখী 
আছে। জলের কিন্ত বড়ই অসন্ভাব দেখিলাম । যেরূপ অল্প জলে 
তাহারা গৃহের কাজ সারিতেছে, তাহ? দেখিয়া মনে হইল এ সকল 
স্থানে মিষ্ট জলের বড়ই টানাটানি । গৃহস্থেরা গৃহস্থও বটে, আবার 
দোৌকানীও বটে। সকলেরই এক একটা ছোটখাট কারবার আছে। 
আবশ্তকীয় জিনিষ-পত্র পরস্পরের নিকট হইতে খরিদ করে। 
তাহাতেই সামান্য ভাবে তাহাদের দোকান চলে ১-_তাহাতেই অতি 
দীনভাবে তাহাদের দিন গুজরান হয়। 

এক্টা ছোট বাড়ীতে দেখিলাম, অনেক স্ত্রীলোক মিলিয়া একটা 
রোরুগ্মান শিশুকে লইয়া গোলমাল করিতেছে । শিশুটা বড়ই 
কাতরন্বরে কীদ্চে,কেদে কেদে অবসন্ন হযয়েছে,-আর যেন কাদতে 
পার্চে না। ছেলেদেল কান্না শুনলে আমার মন কেমন হয়ে যায়। 
মনে হয় যেন বিশ্ব-ক্রক্মাও কেদে উঠল । আমার আর পা চলিল নাঁ। 
সেই খানেই স্থির হইয়া দাড়াইয়া আমার সঙ্গীর নিকট কান্নার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি জানিয়া বলিলেন বে, শিশুটার ম। আজ 
ছুই দ্রিন হলো মারা গিয়েছে । সে কাহারও কাছে থাকৃচে না। আজ 
দুই দিন সে অনবরত কীদূচে। কিছু খায় না। শিশুর কান্না শুনে 
পাড়া-শুদ্দ মায়েদের আসন টলেছে। তারা আর গৃহে স্থির থাকতে 
না পেরে, আপনাদের ছেলেকে পরের কোলে দিযে মাতৃহীন শিশুটীকে 
নিজ নিজ ক্তন্ত-হুগ্ধ পান করাবার জন্ত চেষ্টা কর্ছেন। ছেলে ভুলাবার 
জন্য স্বর ক'রে কত কি ছড়া বল্ছেন। শিশুটা কিন্তু কাহারও মাই 
ধর্চে না। যে শিশুর মা নাই, জগতে তার কেউ নাই 3 করুণার্র-হৃদয় 
'আত্মীর-বন্ধুর শত চেষ্টাতেও তার সেই অভাব কখনই পুরণ হয় না। 

সেখান থেকে ফিরে আসবার পথে এময় সহরের এক প্রান্তে একটা 
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ছোট চীন দেশীয় ধর্ম-মন্দির দেখিলাদ। পুর্বে আরও অনেক ধর্ম 
মন্দির দেখিরাছি। ত্রহ্মদেশের বৌদ্ধ-নন্দির এবং 'পিনাঙ, সিঙ্গাপুর 
ও হংকং সহরের ধর্দম-মন্দিরও দেখিরাছি; কিন্তু তথাকার ভারা 
জানি না বলিয়া বিশেষ কিছুই বৰিয়া লইতে পারি নাই। সুইচিন্‌ 
নানক এই বন্ধুটার নিকট হইতে এ বিষয়ে অনেক শিখিলান । 

আমরা চিরকাল জানি, চীনেম্যানরা বৌক্ষধন্মাবলক্বী। কিন্ত 
চীন দেশীয় ধন্ম-সন্দির ও আচার-বাব্হার দেখিম্কা আমার দারুণ সন্দেহ 
উপস্থিত হইরাছিল। মন্দিরের মো বমছু হাপিত ১7 
বুদ্ধদেবের মুত্তি কদাচ দেখা যায়। পুুগাহি হেন মুস্ডিভ-মস্তক, গেরুয়া 
পোবাক-পরা, কতকটা। “ছুঙ্গীদের মভ দেখিতে । বাতি জালাইয়া 
ধূপ-ধুন! দিয়া পূজা করা হয়); এ সকল বিষয়ে ঠিক ত্রক্ম দেশের বৌদ্ধ 
ধন্মের মত ; কিন্ত মুভিগুলি সম্পূ্ণ বিভিন্ন । কি চীন, কি ব্রঙ্গ দেশ, 
আহার্ধ্য দ্রব্য সমেত নৈবেগ্ের কোথাও বাবস্থা নাহ । তবে খ্রন্গে ফুল 
দিয়া পুজা করে, চীনে তাহা দেখিলাম না। টানে পুজার সময় কাসর, 
চীনে ঢাক ও ভেপু বাজার ; ব্রহ্মদেশে কিন্তু নিশ্তন্ধ উপাসনা । ত্রঙ্গে 
অনেকে মুতদেহ দাহ করে, চীনে গোর দেয়। 

এই সকুল বিসদূশ ব্যবহার দে'থরা স্ুইচিনকে। চীন দেশে কিন্ধপ 
বর্ম-বিশ্বাস প্রচলিত, এই কথা জিজ্ঞাঘা করিলান। তিনি অল্প কথার 
যাহা বুঝাইরা দিলেন, ভাহা হইচত আমি এই বুকিলান থে, চানে নানা 
প্রকার ধর্ম প্রচলিত আছে । অতি অল্পসংখাক পোক, ধাহারা ভ্রানী ও 
বিচক্ষণ, তীাহারাই কেবল বৌদ্ধপর্মে বিশ্বানী। তদ্যতাভ চীন দেশীয় 
অধিকাংশ লোকই পূর্বা-পুরুষ উপাসক। পন্ুলোকগত পুর্ধপুরুষদের 
থাকিবার জন্য প্রতি ঘরে এক একটা স্থান নির্দিষ্ট আছে। এইটাকেই 
তাহারা গৃহ-দেবতাদের স্থান বলিয়া মনে করে। বিবাহাদি শুভ 
কার্য্যে এই স্থানে উপাসন। করা একটা প্রধান 'ঙ্গ। 


হর মভ মুক্তি 











১৬০ চীন ভ্রমণ। 


“তেওয্ত” ধন্ম ইহারই বূপান্তর দাত্র। যে সকল মন্দিরের কথ 
পূর্বে বলিয়া আর্সিরাছি, সেগুলি “তে ওক্ত” ধর্দ্-মন্দির। সেখানে রক্ষিত 
ভীবণাকার বীরমুষ্ঠি সকল চীন জাতীর বীর পুর্বপুরুষগণ। বেমন গ্যহে 
গৃহে সেই গৃহের পূক্ধ প্ুরবগণের স্থান নির্দিষ্ট আছে, তেমনি নগরে 
নগরে পল্লীতে পল্লীতে চীন জাতির পূর্বপুরুষদের প্রতিমৃত্তি রক্ষিত। 
ইস্টীরা সকলেই বীরত্বের দ্বারা চীন জাতিকে শত্রহস্ত হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন, তাই ইহাদের উপাসনা হর । ধর্্েস্ত” ধন্ম পৌত্তলিক 
ধন্ম। তাই এই সকল মন্দিরে কেবল বীরমুন্তি। একটাও সৌন্যযৃর্তি 
বা স্ত্রীদূর্তি বা বালক মুর্তি নাই। এই ধন্মাবলহ্বী লৌকেরা শৌধ্যবীর্ষের 
উপাঁসক,-_সৌন্দর্ধ্য বা সদ্‌গুণের উপাসক নহে । আবার এই সকল 
মন্দিরের মাঝে মাঝে শ্বেত-পাভরে খোদা বা পিত্তলে গড়া বুদ্ধের সৌমা 
মূর্তিও দেখা বার । দানবের পাশে বিশ্বপ্রেমের শেষ দেবতাকে দেখিয়া 
চোখ জুড়ার। ধ্যানপ্ডিমিত কীদকাদ মুখ খানি দেখিলে চোখে জল 
আসে। শুধু তো দানব নর, কীট-পতঙ্গের শুভ কামনাও সে প্রেমে 
হাই পেয়েছিল। 

পকনফিউসসের” (কংফুচী ) প্রবর্তিত ধশ্দ ইহার ঠিক বিপর্টুত 
বলিলেও চলে । এটা নিরীশ্বরবাদ। ইহা কেবলমাত্র সদ্গুণের 
উপাসনা । সে সকল কঠিন কল্পনা সাধারণের পক্ষে সচরাচর অসাধ্য 
বলিয়াই, এই ধর্মের বিষম বিকৃতি হইরাছে। 

চারিটা ধশ্মের কথা বলিলাম,--বৌদ্ধ ধর্ম, পূর্বপুরুব উপাসনা, 
পৌত্তলিক “তেওভ্ত” ধন্ম বা বীরপুজা ও কনফিউসদ্ প্রবর্তিত ধন্ম অর্থাৎ 
নিরীশ্বরবাদ বা কেবলমাত্র সদ্গুণের উপাসনা । এ চারিটী ছাড়া চীন 
দেশে আজকাল খৃষ্টধর্মের প্রচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্ত 
সাধারণ চীন বাসীর, থৃষ্টধশ্ম অবলম্বনকারীদের উপর বড়ই বিদ্বেষ । 
এই আক্রোশের ফলেই “বক্যার” বা মুষ্তি-যোদ্ধার হাঙ্গামা ঘটয়াছিল। 


এময় | 


বেদেমরদের উপর হত ক্রোধ থাকুক বা না থাকুক, স্বদেশীয় খৃষটধণ্ম 
অবলগ্বনকারীদের বিনাশই তাহাদের প্রধান উদ্দেগ্ত । কত চীনে 
খৃষ্টান ঘে এই ব্যাপারে বিদ্রোহীর হস্তে হত হহরাছে, তাহার আর" 
ইরভা নাহ গ 

অথচ বৃষ্ট ধাঞ়-প্রচারকেরা মে দেশে কত যে লোক-হিভকর কাধ্য 
করিতেছেন, তাহা দেখিলে স্বতই সনে কৃতজ্ঞতা ভাব আসে। অতি 
বিগদস্থল স্থানেও ভাহারা 
অপিষ্টান করিয়াছেন; বিদ্যালয় 
পরঠিষ্ঠা করিয়াছেন, বিনা 
বেতনে শিক্ষা। িতেছেন । 
সাবারণ লোকের সুবিধার জন্ত 
রাস্দী-ঘাট প্রস্কত করিয়া দিয়" 
ছেন। কূপ থনন করিয়া 
ঢু্মাপা পানা জলের সুবাবস্থা 
করিয়া দিদ্ধাছেন। স্ঠাহারা 
স্কুধার্ের অন্ন দেন, কথের 
চিকিৎসার ভার লায়েন। চিকিহ" 
৭৯ সার ছন্য সুন্দর হাসপাতাল 





নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছেন । 
যাহাতে জলে উবাইয়। শিশু কন্তা হা করা না হয় ভার জন্য ভারা 
সনাই সচেষ্ট । বাজারে কেহ ছোট ছোলে বা মেয়ে বক্র করিতে 
আনিলে, ইহারা ভাহাদিগকে কিনিরা লন ৪ নিজেরা তাহাদের 
লালনপালন করেন । দরিদ্র প্রতিবেশিনীগণের নানাপ্রকারে ক্াহার। 
সাহাবা কর্ন । আমি এক বেলা ঘুরে ঘুরে এ সব দেখিলাম -3 


১৬২ চীন ভ্রমণ । 


আমার মনে আনন্দের আর সীমা রহিল না । কত দূরদেশের লোকদের 
শ্রমসঞ্চিত অর্থদ্বারা এই সকল হিতকর কার্ধ্য নির্ধাহিত হইতেছে: 
যাহারা অর্থ উপার্জন করিতে জানে, তাহারাই অর্থের সদ্বায় বুঝে। 
প্রতি কার্যেই কি সুনিয়ম ; কি সুশৃঙ্খল]! এই সমস্ত দেখিবার 
সময় আমার বার বার মনে হতে লাগিল, সমগ্র পৃথিবীতে আধি- 
পতা করিবার উপযুক্ত গুণ ইহাদেরই আছে। 
এই মন্দির হইতে আরও কিছুদূর বাইলে একটা বিস্তুত খোলা মাঠ 
দেখা যায়। এই স্থানে বৎসরের মধ্যে কয়েকদিন ধরিয়া গরু, ভেড় 
ঘোড়া ইত্যাদির হাট হয়। পুর্বেই বলিয়াছি, চীনদেশে গৃহপালিত 
পশুর বড় বাবহার নাই,_তার একটী কারণ, এ সকল ঘনবসতির 
টানি দেশে বন নাই, সতরাং ও 
_. শু | সকল পশু জন্মিবে কোথা? 
দূরদেশ হইতে আনীত এ 
"| নকল পশু তথায় বিক্রয় 
হয়। সারা বছরের মত 
|] সওদা করিতে হইবে বলিয়া 
এ কয় দিন তথায় জন- 





পদক্রজে এই সকল 
স্থান দেখিয়া ফিরিতে এত 
২৯ ক্লান্তি বোধ হইল যে, 
প্ড বিক্রয়ের হাট। আর দ্বাড়াইতে পারি না। 

অন্থস্থতা নিবন্ধন সমুদ্রে হাওয়া খাইতে গিয়া চীনদেশে যাবার ইচ্ছা 
হকেছিল। কেবল নূতন দেশ দেখার উৎসাহে এতটা ্বুরিতে 
পারিয়াছিলাম, তাতে সামর্থোর চেয়ে এত অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়েছিল 


এময়। ১৬৩ 


-ধে, চোখে আর দেখতে পেলাম না| স্থইচিন আ্মামাকে নিকটবর্তী 
একটি দরিদ্র চীনে গৃহস্থের ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেন ও 
চীনে ভাষায় কি বলিলেন। একটা স্ত্রীলোক আমাকে এক পেয়ালা 
জল দিলেন; আমি শুধু মুখে দিলাম। সেই ঘরেই গৃহকর্তী 
ছুতারের কাজ করিতেছিলেন,_-গৃহিণী গৃহ কণ্ম করিতেছিলেন। 
ঘরখানি ছোট কিন্তু অতি স্থবাবস্থায় জিনিষ পত্রগুলি রক্ষিত। 
ভারা প্টুকু ছোট ঘরে পরম স্ত্ুখে বাস করেন,_বেন একটা 
খোপে ছুটা পায়রার মত। তাদের ছোট মেয়েটি দেখিতে ঠিক 
আমারই মেয়েটার মত। 

কিছুক্ষণ তথায় বিশ্রাম করিয়া সে দিনকাঁর মত জাহাজে ফিরিয়া 
আসিলাম। স্থইচিন নিজে আদাকে জাহাজে পৌছাইয়া দিয়া গেলেন। 


এময় | 
| চতুর্থ প্রস্তাব । ) 


পরিশ্রম করিলে ঘুম আসে, কিন্ত অতাধিক পরিশ্রদ কারলে 
ঘুমের ব্যাঘাত হর ১-বিশেষ বদি ঘুমাইবার সময় অতি আনন্দ বা 
অতি চিন্তার ফলে, নূতন নৃতন বিষয়ের ছবি আদিয়া অহরহ স্বপনের 
মত যুধিত চক্ষের সামনে দিয়া চলিরা যায়। আনার তাহাই হইরাছিল। 
চখে নিদ্রার লেশনাত্র আদিল না। অথচ তাহাতে তত অসুস্থ 
বলাও মনে হইল না। সেই রাত্রে উতিয়্া, অনেকছণ ধরিয়া, 
যাহা যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা নোটিবহিভে লিখির। 
রাখিলানু, এখং পরে ডেকের উপর গিয়া ওভার কোট গায়ে 9 কন 
মুড়ি পিরা ডেকঠেয়ারে বলিয়া গভীর রাত্রে চীনদেশের ঘুমন্ত সংরের শাসক 
সৌনার্ধ দেখিতে লাগিলান। তখন শুক্লপক্ষ । দ্বাদশীর চাদ নী'লাক'শ 
হইতে স্ুযুপ্তা ধরণার উপর সুধা টানিতেছিল) সমুদ্রের ঢেউগুলি, 
চত্রালোক গায়ে মাথিয়া জলিতেছিল। দুরস্থ এময় সহরের বাড়াল 
ক্ষাণ চন্ত্রালোকে অল্পই দেখা বাইতেছিল। শব্দের মধো বাতাসের 
শো। শো শব, তরলের কুল্‌ কুল রব, ও. এমর সহরের সমুদ্র তীরবর্তী 
নাট্যশালার মধুর নঙ্গীতধ্বনি। | 

নাটাশানা এভ কাছে বলিরা দেখিতে বড় ইচ্ছা হ'তে লাগিল । 
স্থইচিনও দেখিবেন বলেছিলেন। কিন্তু জাহাজের বৃদ্ধ (বচগ্ষণ 
কাণ্তেন রাত্রে দেমকল স্থানে বাওয়া নিরাপদ নহে বণিয়া মানা 
করিলেন। দূর হইতে শুনিতে লাগিলাম, এক একবার সঙ্গাতের রব 
অতি ক্ষীণ হইয়া যার, আবার এক একবার কীনরের শব্ষের মত, এক 


এময়। 


প্রকার শব্ব-সংযোগে তুমুল ধ্বনিত হয়। চীনে গান, চীনে বাশীর রব 
শুনিয়াছি__সবই বেন করুণ-রস-ব্যঞ্জক | শুনিতে 'অনেকটা! আমাদের 
দেশের ঞ্রুপদের মত। চীনের! বড় সঙ্গীতশ্রিয়। যাহারা এত ফুল 
ভালবানে ও প্রতি কাজে এত স্থুবাবস্থায় থাকা ঘাহাদের অভ্যাস, 
তাহাদের সঙ্গীতে অন্থরাগ না হওয়াই আশ্চর্য 

অভিনয়ে পুরুষেই স্ত্রীলোক সাজে | এ সদ্ধন্ধে স্ত্রীলোকের মর্ধ্যাদা 
এতই বেণী যে, দশজনার সামনে ও রক্ষমঞ্চের উপর নাঠাইয়। প্রক্কতিদত্ত 
ক্্ীপর্ধাদার হানি করা চীনেরা বর্দরতা মনে করে। অতি পবিক্র 
জিনিষ অপবিত্র করিয়া! পবিত্রতার অবমাননা করা হয়। চীন"দশে 
বিস্তর নাটাশালা আছে ও অনেক রাত্রি পর্যাস্ত বহু লোক তথাক্ন 
গমনাগ্মন করিরা থাকে । এ সব কথা আমি হংকং সিঙ্গাপুর প্রভৃতি 
প্রবন্ধে বলিয়াছি। বক্সার গোলমালের সবর ইউরোপীয় জাতিগণ সসৈন্তে 
ঘথন পিকিন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, অনন দ্র্দিনে,_ অমন 
উপদ্রবের সময়ও--পিকিনের গলিতে গলিতে নাট্যাভিনন হইত । 

নাটকের বিষয়, পূর্বোক্ত তেওল্ত ধোন বীরকাহিনা। মন্দিরে 
বে সকল মৃদ্তি দেখা বায়, তাহাদেরহ জনক্রতিদূলক অতিরঞ্জিত 
আখায়িকা নাটকের বিষরীভূত 3--"দরলা” বা। “বিষবৃক্ষের” মত 
সংসার-চিত্র নহে | নান] রঙ্গের চিত্র-বিচিত্র বে সকল চীনে ছবি, এবং 
চীনদেশের_চীনে মাটিতে গড়া মহাদুলা সচিত্র পাত্র আমাদের দেশেও 
সাহেবর। বৈঠকখানা সাজাইবার জন্য রাখেন, সে ছবিগুলি9 সন গুই 
সকল বাপা:ররই চিত্র, -মনগড়া যা*তা ছবি নয়। 

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে ডেকের উপর শীতে কখন যে 
ঘুমাইয়" পড়িয়াছিলাম জানি না। প্রাতে চোখ মেলিয়া দেখি, বৌদ্দ্র 
উঠিয়াছে। ওরূপ ণীতে, ওকপ অনাবৃ স্থানে, আমাদের দেশে 
ঘুমাইলে নিশ্চক়্ই শরীর শন্ুস্থ হইত? কিন্ত সেথানে কিছুই হইল না। 
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সে প্রচণ্ড শীতে একরপ' শুষ্ক ভাব আছে, -আমাদের দেশের মত 
হিম পড়ে না। সেই কারণেই, সে ঠাণ্ডা তত অনিষ্টকর হয় না। নতুবা 
কলিকাতায় আমরা অত শীত কখনও দেখিতে পাই না। বোধ হয়, 
গাছপালাহীন পাতরের দেশ বলিয়াই শীতের এত আধিক্য। 

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেবল আমার একই চিন্তা আসিত- কখন 
তীরে নামিব, কখন সুইচিনের সহিত দেশ দেখিতে যাইব । স্ুইচিনের 
সহিত আমার প্রথম দিনেই জাহাজে আলাপ হয়; আমি ব্যস্ত হইক়্া 
আলাপ করিবার মত লোক খুঁজিতাম,_-স্ৃতরাং প্রথম সাক্ষাতেই,_ 
চারিচক্ষু এক হইবামাত্রই আলাপ হইগা গেল। আলাপে যে আমার 
কত স্থবিধা হইয়াছিল, তা” বলিবার নয়। 

তিনি জাহাজের এজেন্ট ; সুতরাং তীরের নিকটেই তীহার 
আফিস। আর চীনদেশের লোকের একটী প্রথা দেখিলাম, তাহারা 
যেখানে কাজ করেন, সেইথানেই বাস করেন। সাজিয়া গুজিয়া দূর 
হইতে আসিয়া আফিস করিতে হয় নী। ইহার ফলে তাহারা দিন- 
বাতই কাজ করিতে প্রস্তত। ধাহারা কলিকাতায় চীনে জুতাওয়ালা- 
দের দেখ্ছিয়াছেন, তাঁহারা কতকটা ইহা বুঝিবেন। স্থুইচিন সপরিবারে 
ঠিক তীরের উপর একটী বাড়ীতে বাস করিতেন। ঘণ্টা কতকের 
মধো এত সৌহগ্ জন্মিয়াছিল যে, দিনে ৪1৫ বার তীর বাড়ী যাইতাম 
তিনি জাহাজের এজেন্ট বলিয়া আমার আর সাম্পান্‌ ভাড়া লাগিত 
না তিনি সব মাঝিকে বলিয়া দিয়াছিলেন, আমার নিকট হইতে 
যেন তাহারা ভাড়া না লয়। আমি কিন্ত বকৃসিস্‌ বলিয়া তাদের বেশী 
বৈকম দিতাম না। আমাকে জাহাজ হইতে নামিতে দেখিলেই 
তাহারা ৫৭ খানি নৌকা আনিত। সকলেরই আগ্রহ,_আমি তারই 
নৌকাম্ম চড়ি। 

এই সকল সুবিধা থাকায়, একটু সুযোগ পাইলেই সুইচিনের বাড়ী 


বাইতাম। তিনিও সকল কাঁজ ফেলিয়া আমাকে লইয়া থাকিতেনজী 
ঘন ঘন আসাতে তাঁহার কাজের ক্ষতি হইতেছে, একথা বলিলে তিনি 
বলিতেন,--“কাজ তো নিত্যই থাকিবে, বিদেশী বন্ধু তো৷ চিরকার 
থাকিবেন না” হংকং সহরে যে পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করার 
কথা লিখিয়াছি, তাহারা অতি উচ্চ-বংণীয় ধনী লোক, - ক্রোরপতি। 
তাদের সহিত এমন মেশামিশির সম্ভাবনাও ছিল না। কিন্তু স্ুইচিন 
মধাবিত্ত অবস্থার লোক দাত্র। মধ্যবি্ত অবস্থার লোকেই নকল স্থানে, 
নকল দেশের ভিন্তিস্বরূপ। তাদের সহিত আলাপেই দেশের রীতি নীতি 
বেশ বুঝা যার । সেই কারণেই সুইচিনের বাড়ী আমি এত ঘন ঘন 
যাতায়াত করিতাম এখং তাহার পরিবারবর্ণের সহিত আলাপ আঘার 
এত ভাল লাগিয়াছিল। 

তাহার পরিধারবর্থের মধ্যে এক বৃদ্ধা মাতা । তিনি কানে শুন্তে 
পান না। পিতা বহু বংসর হইল গত হইয়াছেন । ভাহারা ছুই ভাই, 
ছুই ভায়েরই স্ত্রী আছেন। সুইচিনের একটি মেয়ে, একটা ভগিনী । 
ভগিনীর এক গা খোঁড়া) ভূত পরানর দরুণ নহে, তাহাদের বাড়ীতে 
কাহারও পা ছোট নহে। হৃষিষ্ঠ হইবার সময় বিষন অবস্থায় প্রস্থৃত 
হওয়াতে পা খোঁড়া হইয়াছে । বোধ হয়, সেই কারণেই আাঠার বৎসর 
'বয়দেগুতিনি অবিবাহিতা । বুদ্ধ মাতার দেবাই ভীর্ুর জীবনের 
একমাত্র ব্রত। ক্ষণকাঁলের জন্যও ভাহাকে না দেখিলে না থাকিতে 
পারেন না। অতি সামান্ত কাজের সাহাবোর জন্য বার বার ভ্াহাকে 
ডাকেন। তিনি সাড়া দিলেও বধিরতা বশতঃ শুনতে না পেয়ে 
বিরক্ত হয়ে কতকি বকেন। মেয়ের প্রশান্ত মুখে তাহাতে কথনও 
প্রতি বৈ অন্ত কোন৪ ভাবের উদ্রেক হয় না। ইহার স্বভাব অতি 
মধুর দেখিলাম । নিজের বিকল অঙ্গের কথা থেন নর্বাদাই তার মনে 





১৬৮ চীন ভ্রমণ । 


জাগে। তার জন্তে খেন তিনি বড়ই মনোকষ্টে থাকেন। তাহার; 
সকলেই মিলে-মি£শ পরম স্বখে আছেন । প্রথম দিন হইতেই তাহাদের 
পরিবারবর্গের সহিত আমার অন্প-বিস্তর আলাপ হইয়াছিল। 

পূর্বেই বলেছি, চীন দেশের জ্ীলোকের ঘত অমন শান্ত লঙ্জাবীল। 
গম্ভীর প্রকৃতির রমণী আমি কোথাও দেখি নাই। আমাদের 
চে বই ভাল লাগে। তাহারা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাবীন--যেখানে বখন 
ইচ্ছা, যাতায়াত করিতে পারেন। অথচ আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের 
মত সনাজে অনেক অধিকারেই বঞ্চিত | 

একদিন বৈকালিক চা-পান করিণার সমর স্ুইচিনের সহিত 
চীনদেশে জ্ীলোকদের অবস্থা সম্বন্ধে কথ। কহিতেছিলান। তিনি 
বলিলেন, চীনদেশে জ্্ীলোককে অশেষ মন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। 
শুধু চীন দেশে কেন, সকল প্রাচীন দেশেই এই প্রথা ছিপ । 
সেখানে শিশু-কন্তা জন্মিলেই সকলেই ছুঃখে শিরমান হর়। প্রকান্তে 
শিশু-কন্যা জলে ডুবাইয়া মারার প্রথা এখনও সম্পূর্ণ রদ হয় নাই। 
শিশু বিক্রয় তো প্রায়ই ঘটে। বিবাহ হইলে বধুকে শ্বাস্ুড়ীর 
হাতে প্রাণ সমর্পণ করিতে হয়। তিনি মারিলে মারিতে পারেনঃ 
রাখিলে রাখিতে পারেন। স্বামীর স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার একটা 
কারণ, স্বাশুড়ীর সহিত ঝগড়া ও. অপর কারণ, বেণী কথা কওয়া। 
স্ত্রীলোক বিধবা হইলে তাহার আর বিবাহ হয় না; তবে অপর 
"পুরুষের সহিত বিবাহিতা স্ত্রীর মত থাকা চলে ।: সহনরণের প্রথা 
প্রচলিত আছে । তবে আমাদের দেশে ঘেমন চিতারোহনে সহমরণ 
হয়, এ তেমন নহে । এখানে সকলের সামনে গলায় দড়ি দিয়া মরাই 
প্রথা । বিধবাকে একটা মঞ্চের উপর দীড় করাইয়া, তাহার গলায় দড়ি 
পরাইয়া দিক মঞ্চটী সরাইয়া লওয়া হয়; আর সকলের চেখের সামনে 
উদ্বন্ধনে বিধবার প্রাণ যায়। তাহাতে দশকগণ "ধন্য ধন্য করিতে 


এময় ১৬৯ 


থাকেন। সে স্থানে রাজোর সরকারী খরচে একটী পবিত্র স্তি-স্তুপ 
গাথা হয়। এইরূপ একটা স্তপের ছবি আনিগাছি, উপরে ভাই 
প্রতিরূপ প্রকটিত হইয়াছে। 

আমাদের দেশের সহিত চীনের আচার বাবহার সঙ্ন্ধে কতকটা 
মিলে । কেবল প্রভেদের মধ্যে, চীনদেশে অবরোধপ্রথা ও বহু-বিখাহ্‌ 
প্রচলিত নাই । এই বহু-বিবাহ প্রথা কেন বে নাই, তাহার৪ কোন 
কারণ নির্দেশ করা যাঁয় না। এসিয়ায় প্রা সর্বত্রই এ প্রথা দেখা 
যায়। ইউরোপ ও এসিরার মধো প্রধান প্রভেদ এই বে, ইউরোপে 
হতিহাসে যত দিনের কথা উল্লেখ আছে তাহার মধো বহু-পিবাহ কথনও 
কোথাও প্রচলিত ছিল নাঁ। এমন কি, অতি প্রাচীন গ্রীক ও 
রোমকদের মধো কখনও এ প্রথার আভান পথান্ত পাওয়া যায় না। 
ব-বিবাহ চীনেও নাই) শুনেছি নাকি জাপানেও নাই । ভাই জাপান 
উঠিয়াছে_চীনও অচিরে উঠিবে; কিন্ধু যে দেশে এই জঘন্য প্রথা 
প্রচলিত থাকিবে সে দেশের উন্নতির আশা নাহ । 


এময়। 
[ পঞ্চম প্রস্তাব । ] 


স্্রাজাতির প্রতি এইরূপ বাবহারের কথা আমি পূর্বেও অন্ের 
নিকট শুনিয়াছিলাম। বৌদ্ধধন্মে অনেক ন্বাধীনতা আছে, কিন্ত 
কন্ফিউসসের প্রচারিত নিয়মমতে তাহাদের কোনও রূপ স্বাধীনতাই 
ছিল না। বালাবস্থায় পিতামাতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন 
ও বাদ্ধকো পুত্রের অধীন,এই অধীনতাই তাকে সারা জীবন সঙ্থ 
করিতে হয়।* বিধবা দিনে একটি ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া থাকিবে, 
সারা রাত্রি অলো জালিয়া ঘুমাইবে। সকলের চ'থের সামনে 
অবরুদ্ধ তাবে থাকা চাই। ইত্যাদি নান প্রকার কঠোর নীতির কথা 
স্থইচিনের মুখে শুনিয়া তখন আমার মনে হলো, শুধু চীনেই বুঝি 
এরূপ অত্যাচার প্রচলিত। স্ুইচিনকে ওই সম্বন্ধে দু" একটা হিতো- 
পদেশ দিতে লাগিলাম। সব কথা স্ত্রীকে বুঝাইয়া না বলিলে চলে না। 
স্ুইচিন আমার সব কথাগুলি তাহার স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিলেন। তাঁর. 
গম্ভীর মুখে হাসি ফুটিল। কি বলিলেন,_বেশ বুঝিলাম, আমার 
সধন্ধেই কি কথা হইল! বান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি বলিলেন? 
স্থইচিন বলিলেন,_-পন্্ী বল্চেন,__“ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী-জাতির উপর 
বিশেষ সহান্বভুতি দেখটি”।” তাহার এ কথাগুলি বাঙ্গোক্তি, কি তাহার 





* এ নঙন্ধে আমাদের মমুর মতের সাহত কন্ফিউসসের মতের সম্পূর্ণ মিল 
দেখা বায়। মন্তু-সংহিতায আছে, 
*পিত। রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । 
পৃত্স্ স্থবীরে রক্ষেৎন সর হ্থাতস্্যমর্থতি ।” 


এমষ। 


মনের প্রত ভাব, ঠিক তাহা বুঝা গেল নাঁ। বোধ হয়, বাঙগেক্তি 
নহে । কারণ চীনদেশের স্ত্রীলোকদের সরলতার তুলঝা! নাই। 

আমিও যেমন নূতন লোক দেখিতে গিপ্লাছিলাম, তীহারাঁও তেমনি 
নূতন লোক দেখিতে আসিতেন। আমি বাইলেই সকলে আমাকে 
ঘিরে বসিতেন। তাহাদের ভাবা জান না বলিয়া সুইচিন ও ভাহার 
ভাই ছাড়া আর কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিতাম না। তবে 
সন্কেতে অনেক ভাব বুঝা যাইত। পুকুষরা কেহ না থাকিলে যদি 
আমি তাহাদের বাড়ী বাইতান, স্ুইজিনের ভগিনী তাঁহাদের আফিস 
হইতে ইংরাজী বুঝেন এমন লোক ডাকাইর। আনিয়া কথাবার্ত। কহি- 
তেন। মামি বলিভাম, “মামার বড় ইচ্ছা করে _চীনে ভাষা শিখিয়া 
আপনাদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কথা কহ ।” তিনি বলিতেন, “আপনি 
এক মাস আমাদের কাছে থাকুন, আমরা চীনে ভাষা সব আপনাকে 
শিখাইয়। দিব |” 

কিন্তু জুইটিনের বৃদ্ধা মাতার চ্গে আমি বড় প্রিয় হইতে পারি 
নাই! প্রথম সাক্ষাহের দিন তিনি কেবল গিদ্ঞাসা করেছিলেন 
“তোমার মা আছেন ? তোমরা ক-ভাই ।৮ ভার পর আর বড় একটা 
কথা কন ,নাই। মনে হতো, ভাঙার মেন্সেটির সহিত আমি বেশী 
মেশামিশি করি, সেউ। তার বড় ভার লাগিহ না। বয়স্থা আইবুড়া 
মেয়েকে সানলে বেড়ান যেমন, আমাদের দেশের প্রবীণাদের নধ্যে 
দেখা বায় উাহাকেও সেইরূপ দেখিলাম । 

তাদের বাড়ীতে ছুদিন আহার ক'রে ছিলাম। আজ শেষ দিন। 
সাধারণতঃ স্লীলোকেরা পুরুষের সঙ্গে একত্র এক টেবিলে বসিয়া 
আহার করেন না) আমার অন্ুরাধে বদির। বৃহিলেন মাত্র | ত্তারা 
নিজেদের দেশের মতই আহার করিতিন। এমফের নিকটস্থ যে 
দ্বীপে বিদেশীরা বাদ করেন, সেইখানকার ফরাসী হোটেল হইতে 


১৭২ চান ভ্রমণ । 


আমার খাবার আনাইতেন। তাদের দেশের নে বে খাবার খাইতে 
আমার ভাল লাগিতে পারে, সেগুলি দেখাইতেন ও তাহার উপকরণ 
বলিয়। দিতেন। আমি ছুটী একটা চাকিয়াঙ্ি মাত্র,_-তার আস্বাদ আমার 
ভাল লাগে নাই । সব জিনিষই সিদ্ধ করিয়া রাখা_-তাতে যোঁটেই 
মসলা নাই» আশাদের মুখে থাইতে বেতার হইলেও উহ] সহজে 
হজন হয়। এত দাছ, কিন্তু বে গরম গরম মাছ ভাজার মত উপাদেয 
সামগ্রী আগ নাই, তা টীনেরা খাইতে জানে না। পরিমাণে ইহারা 
এত মল্প 'মাহার করে বে, আমরা লকলেই তাহাদের অপেক্ষা বেশী 
খাইতে পারি। "চপ-্্ীক্‌” পিয়া তাহাদের নত একটা একটা করিয়া 
ভাত মুখে তুলিয়া খাইবার চেষ্টা করিলান, কিন্ত অভাস দোষে আপনা 
আপনিই বিস্তৃত মুখব্যাদদান হইয়া পড়িতে লাগিল! অন্য কোনও 
দেশের লোক হইলে এইন্প অনভ্যাসের কাণ্ড দেখিলে হাসিন 
কিন্ত তাহাদের গন্ভ।র সুখে হাসি ফুটিণ না। শেষে তাহা আর ভাল 
লাগিল না,__চামচে করিয়া আহার করিলাম । ভটাহারা ষখন অক্ধেক 
মাত্র নেষ করিয়াছেন, আমার তখন আহার শেষ ঠা গেল । 

এই সনরে বাহিরে একটী গোলমাল উঠিল। বেমন সব পেতেই. 
হ'য়ে থাকে, জ্ত্রীপোকরা আগে জানালা দিয়ে দেখতে, ছুটলেন। 
এময়ের বাজারে একজন আফিম-োর শীর্ণকার বৃদ্ধ চীনেমান এক 
আফিমের দোকান হতে ৫ (ন্ট (৪ পয়সা মুলোর আফিম ঢুরি 
ক/রেছে, তাই অনেক লোক মিলে একত্রে তাকে নিষ্ুররূপে প্রহার 
করচে। যাদের বো হাত দিয়েছে, তারা কেহ নাই; অন্টে, হয়ত 
অপরাধ না জানিরাই মারচে। অত মার খেয়েও সে কাদচে না বা 
মিনতি করছে না। আগার মনে হ'তে লাগল, থেন তার মারখেলে ও 
লাগে না; অপমানিত হইলেও আসে বায় না। বেণী আফিন খেলে 
মান্থষের শরীরের ও মনের মবস্থা এমনই হয়ে থাকে । তার পর 
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তাকে বিনানী ধরে টান্তে টান্তে চীনে থানায় নিয়ে গেল। এই 
স্ত্রে চীনদেশের অদ্ভুত বিচার ও অশানুষিক সাজা সম্বন্ধে অনেক 
কথা স্থইচি- 
নের নিকট 
* হইতে শুনি- 
লান। 
চীন দে- 
শের বিচার 
যেমন, সা 
জাগতজপ। 
দোধার বি- 
রুদ্ধে হাদার 
প্রমাণথাকৃক, 
সেনিজ মুখে দোষ ক্পীকার না করিলে ভাহার সাজা হইবে না। 
জন্য নি মুগে দোষ স্রীকার করাইবার অভিপ্রারে দে বাক্সিকে কত 
পেপ্বন্থণা দেওয়া হর, ভার ইরন্তা নাই । সাজাও সেইনপ লোনহর্নণ। 
হক, এমক প্রতি স্থানে খনি অনেক রকন মাজ। টন্ছে দেখিস্জাছি । 
তাহার মধ্যে কতকগুলি বলিতেছি | 
অল্প দোঁষের জন্ত হাতে শিকল বাধিয়া গলার কি পানে তক্কা বাধা 

হয়, তাহাতে দোবীর দোৰ ৪ সাজার কথা পা থাকে । এই 
অবগ্রায় সে বান্তিকে সকলের সামনে, রাস্থার ধারে বা বাজারে 
রাখা হয়। উন্দেত্য এই বে, গন্তে দেখিয়া শিখিয়া সাবধান হইবে । 
আ? এক বকন নাজ এইরূপ, -দারীকে তি ছোট এক প্রকার 
খাঠার পুরিয়া ব্রাথা হয়। €খাঢার নড়িবার-টছিবার স্থান নাই। এই 
কষ্টকর অবস্থার তাকে বহুক্ষণ»-- কখনও বা বহু দিন ধরিয়া আবদ্ধ 








১৭৪ চীন ভ্রমণ 


রাখা হয়। গুরু, অপরাধে এমনও সাজা আছে যে, দোষী বাক্তির* 
পায়ের বুড়া অঙ্কুলে দড়ি বাধিয়া মাথা নিচু করির। টাঙ্গাইয়া রাখা হয় 
বিষম যন্ত্রণায় সে ছট্ফট্‌ করিতে থাকে । প্রাণদণ্ড ত কথায় কথায়। 
দোষের গুরু লঘু বিচার নাই | তিন চারিবার দোষ করিলেই তার 
প্রাণদণ্ড হয়; তা। বে দোষই হউক না কেন। 

দোষী যেখানে পৌষ করে, সেই স্থানে লইয়া গিয়া তাহার সাজ! 
দেওয়া! হয়। খাঁচায় পুরি পালকীর মত করিয়া! নানা স্থানে লয়ে 
যাওয়া হয় বলিয়া! এরপ দৃশ্ত পথে প্রায়ই দেখা বাম। আমাদের দেশের 
মত জেলথান। ব। অন্য নির্দিষ্ট স্থানে সাজা হইলে এরূপ দেখাযাইত না । 
আর চীন দেশে 
পিতামাতার প্রতি 
ভক্তি এরূপ সদ্‌শুণ 
বলিয়া বিবেচিত হয় 
যে, খুনী ব্যক্তির ও 
সাজার সনয় যদি 
পিতা কি মাতা আ- 
সিয়া সপথ করিয়া 
বলেন যে, গেলে 
তাদের কখনও 
অবাধ্য হয় নাই__ 
তাহা হইলে সেরূপ দোষী বাক্তিকে ও ছাড়িয়া! দেওয়া হয়। 

চীন দেশের সাধারণ লোক অশিক্ষিত। ইংরাজী অতি সামান্ত 
লোকই জানেন। আর বাহারাঁও বা জানেন, তাহারাঁও আবার 
সামান্য “পিজন ইংলিদ্‌” মাত্র । চীন ভাঁষাতেও ভালরূপ লিখিতে ও 
পড়িতে অধিকাংশ লোকেই জান্রেন ন1। ০. ০::০-:০০০৩০৮ 
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. আমি খুব চেষ্টা করিয়াও সামান্য আবশ্তকীয় ছু'চারিটী কথা ভাল 
করিয়া শিখিতে পারি নাই । চীন ভাষাটা মনুষ্যজাতির অতি আদিম 
অবস্থার ভাষা । শব্বগুলিতে বিভক্তির কোন পার্থকা নাই । ষে 
কথার মানে “আমি,” সেই কথাই “আমার” “আমাকে” ইতাদি অর্থে 
বাবহৃত হয়। প্রতি কথাটা একটা ছবির মত হরফে লেখা হয়। 
ছত্রগুলি ডান দিক হইতে আরম্ভ হইয়া উপর হইতে নীচের দিকে 
লেখা হয়। আমি জাহাজের একজন চীনে কশ্মচারীকে “পীড়িত” 
এই কথাটী চীনে ভাষায় লিখিতে বলিলাম; তিনি পারিলেন না। 
বলিলেন,--"ও কথাটা আমি শিখি নাই 1” ইহা ছাড়া চানে ভাষা 
শিখিবার আর এক অসুবিধা এই যে, অভি নিকটবর্তী নানা স্থানে 
ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত, তাদের মধ্যে এত প্রভেদ যে, এক জন 
অপরের কথা বুঝিতে পারে না । আমি মুখস্থ করিয়া শিখিয়াহিলান,- 
“ঘী মান্‌ সান্” মানে, “আমাকে বাজার দেখাতে নিয়ে চল”, গাড়ী 
ওয়ালাদিগকে বলিলে কেহ বুঝিত, কেহ বুঝিত না। 

কিন্ত যদিও কথার উচ্চারণে প্রভেদ দেখা ধায়, তথাপি লিখিত 
ভাষা চীনের সকল স্থানেই সমান। লেখার কোনও প্রভেদ নাই। 
বুহারা কথা বুঝিতে পারে না, তাহারা লিখিলে পরস্পরের মনের ভাব 
বুঝিতে পারে । এরূপ যে শুধু চীনেই আছে তাহা নহে, ইউরোপেও 
কি ইংরাজ, কি ফরাপী, কি জার্ম্মাণ, কি ইটালিয়ান সকলেরই লিখিত 
ভাষা রোমান্‌,__কিন্তু ভাষা গুলির উচ্চারণ এবং অন্য অনেক বিষয়েই 
প্রভেদ। 

চীনে বিদ্বান লোকের বড়ই সম্মান। কালি কলম্‌ কাগজ ইত্যাদি 
লিখিবার উপকরণ সকল দেবতার দ্রব্য বলিয়া গণ্য। লোকে পুণ্য 
কাজ বিবেচনায় পথে ছেঁড়া কাগজ ও বই কুড়াইয়! বেড়ায়। সেগুলি 
ফেলিবার জন্ত রাস্তার ধারে ঝুড়ী রক্ষা করা হয়। সেখান থেকে 
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সেগুলি আবার মন্দিরে নীত হইয়া আগুন দিয়! দ্ধ করা হয়। 
সে ছাই নাঙ্গল্য দ্রব্যের মধ্যে গণ্য নৌকণ ও জাহাজের মাঝির 
সেছাই ক্রয় করে। ঝড়ের সময় সমুদ্র জলে তাহা নিক্ষেপ করিলে 
উত্তাল তরঙ্গগাল! প্রশান্ত হয়, চীনেদের এইরূপ বিশ্বাস । 

ছন্স খংসর বরসের নমর শিশুর “হাতে খড়ি” হয়। হাতে খড়ি 
একটা মহোত্সবের পিন । শিখিবার সকল বিষয়ই মুখস্থ করান হয়। 
কোন ছেলে ভাগ পড়। বণিতে পারিলে, তাহাকে শিক্ষকের পিকে 
পিছন ফিরাইয়া সেহ প$। মুখস্থ বলিবার আদেশ করা হন! তাহাত্তে 
কৃতকাধ্য হহলে আহার গ্রশংসার আর সীম] থাকে না। তারের 
ভিতর পিয়। কাঠেএ বল পরান একরূপ যন্ত্রের নাহাযো হিসাব শিখান 
হয়। ভাহাতে অতি অগ্প সময়ের মধ্য বড় বড় হিসাব করিপ্া 
তাহারা ঠিক উত্তর দিতে পারে । এই নকল বিবয়ে পরীক্ষা করিরা 
রাজের কচারা শিথুক্ত করা হয়। গুণ অন্ুুপারে কন্মচারী নি ৩ 
হর; বাঁকে তাকে ই%] বাছির। লইবার রীতি নাই । 

হংকং যেমন পরিকার সহর, এ সহরের স্থানে স্তানে তেঘনি 
অপরিফার। ব্রাস্তাগুলি ৭ ফুটের অধিক চওড়া নর। তাহার ঢু 
পাশে উদ্ধু উচু পাথরের বাড়ি। বান্রার কত ঘে লোক ঘাতায়াত 
করিতেছে, তাহার সংখা! নাই । ঠেলা-ঠেলি ক'রে রাঁন্তা চলতে 
হয়। রাশ্তা গুলিও পাথরে বাধান ; কিছ পরিদ্ধার করিবার ব্যবস্থা 
না থাকায় অতিশয় নয়ল। হইয়া থাকে । মলমুত্র ত্যাগ করিবার 
জন্য পথের ধারে ধারে বড় বড় পাত্র রক্ষিত আছে। তার দুর্গন্ষে 
রাস্তা চল! ভার! | 

প্রতি দোকানের দরজার উপর দেবতার নান লেখা কাগজ ঝুলান। 
কলিকাতায় প্রবাসী চীনেমানদের দোকানেও এইরূপ দেখা বায়। 
মাঝে সাঝে ধখ-মন্দির । তার দধ্যে একটা ধন্ম-মন্দিরে মু্ডিত-ফস্তক 
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গেরুয়া পৌষাক পরা ইংরাজী জানা একজন পুরোহিতের কাছে 
“কন্ফিউসিয়ন্‌”, পলোট্তী” গ্রস্থতি কতকগুলি চীন-ধন্ম সংস্কারক: 
দের ইতিবৃত্ত শুনিয়া মনে বড়ই ভক্তি ও আনন্দ হইল। সে সকল 
কথা বলিতে গেলে অনেক সময় লাগিবে। সময্ান্তরে উহা সবিস্তারে 
লিখিবার ইচ্ছা রহিল। 

এময়ে কাষ্টের ও পাতরের কারুকার্য অতি বিস্ময়কর । ছোট 
ছোট গাছের আস্ত কাঠের গুড়ির উপর দুই চারিটি বাটালীর ঘা দিয়া 
টানেরা বেন স্ীব প্রতিমৃত্তি খোদিত করে। বীরের হাবভাব ও ভ্রাকুটীপুর্ণ 
হাসি, তাস্থাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান । এইরূপ তিনটি মুপ্তি, দশ ডলার মূল্যে, 
আমি সেখান হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। কলিকাতায় পৌছিয়াই 
তাহার মধো এক একটি, সিগ্গাপুর হইতে আনীত কতকগুলি প্রবালসহ, 
বাহারা বন্ত করিবেন এমন লোক বুঝিয়! উপহার দিলাম। ছোট ছোট 
পাতর দিয়া প্রস্তুত করা শ্যান্কিন্‌ সহরের বিখ্যাত পোরগিলেনের ধন্ম- 
মন্দিরের একটি প্রতিমৃষ্তিও স্দে আনিয়াছি। টেপিঙ বিদ্রোহের সময় 
এটি বিদ্রোহি-হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছে । দেখিতে এত সুন্দর ছিল যে, 
ইহ্ণর প্রতিমুন্তি গড়িয়া চীনের। বাজারে বাজারে বেচিয়া বেড়ায়। 

আর আনিয়াছি ছইটি কৃত্রিম ফুলের বাক্স । ফুলপ্রিয় চানেরা মোন- 
মাখান কাগজ ও কপড়ে রঙ দিয়া ওই অঞ্চলের সব ফুলের আকৃতি 
গড়িয়া, একত্র সাজাইয়া, একটি 'কাচের বাক্সের ভিতর রাখিয়া, ফুলের 
সাধ মিটায়। তার রঙ আর আকুতি এত হ্থন্দর বে কৃত্রিম বলে মনে 
হয় না। দূর হইতে দেখিলে মনে হয, যেন তাহা হইতে সুগন্ধ 
অবধি ছুটিতেছে। একটি যে ঘরে শুই ও অপরটি বে ঘরে বসি সেই 
ঘরে ধিনি বড় ফুল ভাল বাঁসিতেন তাহার ছবির তলার রাখিয়াছি। 
লিখিতে লিখিতে চোখ তুলিলেই দেখা যায়। দেখিচলই সজীব 
বলে মনে হয়। রঙ. করা ফুলদলের উপর মোম নিদ্দিত মধুকরকে 

7 ীীশাশাাশাশেশশশিশিশীশীিশিীশীশীীীশীশী০ন নিনিনিরাহ 


$ 
১৭৮ চীন 
উন্নত হৃইরা মধুপান করিতে দেখিলে বাস্তবিকই মনে হর বেম 


তোর মনকুলান অন্ুচ্চ মধুর গুপ্ন অবধি শুনা বাচ্চে। জাপানের 
“রুসেন্থিমম্”, হার ভিতর সকলের মধ্যস্থলে রক্ষিত । আশ পাশের 


এ 


ণ। 


বন-বাদাড় থেকে কাট-পতঙ্গ ঝাঁকে ঝাঁকে আমার ঘরে উড়ে মাসে 
আর কাচ ঢাকা সেই ফুল গুলির চারি ধারে মধু লোভে ঘুরে বেড়ায়। 
ফুলের ফুটন্ত অবস্থাকে ঘপি ফুলের মৌবন বলা যায়, তাহা হইলে সেই 
সকল ফুল এখন ৪ আমার ঘরে চির-বৌবন লয়ে বিরাজিত রয়েছে । 

গে পথ দিল্ষে দেশ দেখিতে বাহির হইতাম, প্রায়ই সে পথ দিবে 
আর ফিবিভাম না,নৃতন পথ দিয়। নুতন জিনিষ দেখিয়া ফিরিভান। 
পৃলাপ্জ কাষ্টের তিমি, পাতরের মন্দির ও কাগজের ফুল উত্যাদি 
সগদা করিয়া ফিরিবার কালে চীনেন্যানদের নিজ দেশের আমোদ- 
মহ্লাদের জায়গা দেখিয়া ফিরিলাম । পাশ্চাত্য জীবনের অন্থকরাণে 
গঠিত নুতন সভ্যতার দেশ পিনাউ, সিঙ্গাপুত্র, হংকং ইতাদি স্থানের 
দৃশ্য হইতে এ সকল স্থানের দৃষ্তের অনেক প্রভেদ। এ দেশের 
গণিকাগণের স্পদ্ধা নাই । সাজগোজ করিয়া পথের ধারে দীড়ার না । 
তাহাদিগকে অতটা বাড়াবাড়ি করিতে দেওয়া চীনদেশের আইন 
বহিভ্তি বিধি,_দেশের নিয়মান্থসারে দণ্ডনীয় । .এমন কি তাহাহদর 
বাড়ীতে তাহারা গৃহস্থদের মত কার্যো রত। কেষে কি তাহা বুঝা 
যায় না। তবে বে সন্ধ্যার পর চীনে গণিকাগণের জাহাজে যাওয়ার 
কথা লিখিয়াছি, সে বোধ হয় কেবল পেটের দায়ে অনন্তোপায় হইয়া 
চুরি-ডাকাতি করিতে বাহির হওয়ার মত। 

সেখানে আহার করিবার, অহিফেণ-ধূষ পান করিবার ও জুয়া 
খেলিবার দোকান খুব ঘন ঘন দেখা যায়; কিন্তু এময় সহরে একটি 
বই মদের দোকান দেখি নাই) এবং আর সকল দোকানে যেমন 
লোকের ভিড়, মদের দোকানে তাঁর কিছ নাউ ॥ ঈচ্গার কশনল 


এময়। ১৭৭ 


পৃর্েইি বলিয়াছি। বাহারা আফিং খা, তাহারা মদ সহ করিতে 
পারে না। হ 

তবে চীন দেশে যে সকলেই আক্িং খায় এমন নহে । আমার বন্ধু 
স্ুইচিনের কথা পুরে বলিয়াছি। তাহাদের সংসারে কেহই আফিং 
থান না। তিনি আমাকে ভার আলাগী আরও অনেক চীনে পরিবারে 
লইয়া গিয়াছিলেন 7 তাহাদের নধোও কত লোক খার না। তাহার 
ভাই পুন্বে হংকং সহরের নিকটবন্তী পঞ্জুগী অধিকুতত ম্যাকাউ নামক 
একটা স্থানে কুলি-সংগ্রহের কাজ করিতেন । সেখানে তিনি বত দিন 
ছিলেন, ততদিন আফিং ধুন পানে অভাস্্ ছিলেন। শুনিলাম কুলিদের 
বুদ্ধিত্রশ করিরা অর্থনাশ ও সপ্দনাশ করিবার জন্য ভাহাপের মাফ 
খাগরা ও ভরপ্নাখেলা শিখানর দরকার হইত নয়ত নশার ঝোকে ৪ 
দারুণ অর্থাভাবে জরূর বিশেশে গিন। চিরবারন্বধতে ভারা সই দিবে 
কেন। তি তখন তিনি নিজেও খাইতেন ! এন দেশে ফিরিয়া 
নে সব ছাড়িয়। দিয়াছেন । 


চানেদের ভিতরে ও অনেকে আফিম্‌ সেবীকে প্রথা করে| তীনত 





সরা কতণার আফিম দেবনে দেশের লোক অকন্মণা হইয়া 
বাইতেছে দেখিয়া আফিম সেবন বঙ্গ করিবার জন্য টানদেশে আফিম 
আনিদানী রদ করিবার হকুন জারী করিয়াছিলেন । সেই স্তরে 
ইংরেজ বাহাদুরের সহিত চীনের শৃদ্ধ বাধে | ১৮৪০ সালে এঠ হাঙজামা 
হয়, ইহাকে “আফি “বুদ্ধ” বলে; কারণ ইংরাজ বাহারের জোর করিয়া 
চীনকে মাফিন ক্র করিতে বাধা করিবার জন্য এই যুগ হয় । এক 
বুদ্ধে পরাস্ত হইয়াই, চান ক্ষতিপুরণ-ন্থজূপ ইতরাজদের হংকং দ্বীপ 
ছাড়িয়া দিতে বাধা হন এবং ক্যান্টন, স্ঘান্কিন্, এনয়, সা্হাই প্রতি 
বন্দর ইউরোপীয় জাতির ব্যবসা-নাণিজোর জন অবারিতন্ধার কপির! 
দিতে বাধ্য হন। পুর্বে চীনদেশে অহিফেন £সবন প্রথা চলিত ছিল 





ঙো 


১৮৪ চান ভ্রমণ । 


না। ইহা সবে এক শত বৎসর মাত্র প্রচলিত হইয়াই চীন জাতিকে 
এত অধঃপতিভ কাঁরিয়া ফেলিম়্াছে। আগে আগে সকল আফিম" 
ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইত, কিন্তু এখন চীন দেশেও বিস্তর আফিমের 
চাষ হয়। তবে জমির উব্বরাশক্রি বড়ই কমিয়া যায় বলিয়া চাষের 
উপযোগী অলপ জমিবিশিষ্ট চীন দেশের অনেক জমিদার নিজেদের 
ভূমিত আফিম চাষ করিতে দেন ন1। 

এই “ম্যাকাউ? সম্বন্ধে দু'একটি কথা সংক্ষেপে বলি । এই ম্যাকাউর 
নিজ্জন গিরি-গুহায় বসিয়া নিব্বাসিত পর্তুগীজ কবি কেমোযেন্‌ উচ্চ- 
আদশের পদ্য লিখিগাছিলেন বলিয়া এই ক্ষুত্র স্থানটি চিরম্মরণীয় হইয়। 
রহিয়াছে । জাহাজে যাত্রীদের পড়িবার জন্য যে সব পুস্তক রাখা 
হয় ভার মধো একখানি পুস্তকে এই সকল পদ্যের উতরাজী তরজমা 
ছিণ। কবির নিজ্জন-বাসে লিখিত সেই সকল মধুময়ী কবিতার 
বিষয় লিখিতে গেলে পুস্তক অনেক বড় হইবে । তবে একটু মাত্র না 
বলিয়া থাকিতে পারিব না। সে কবির কাবোর বিশেষস্থ এই যে, তিনি 
নিরর্৫থক জকুটাপৃণ সমাজ-বন্ধন অসহা মনে করিতেন) তাই তাহার 
হৃদয়ের কবিতা-ভাব-মাধ্ধ্য এত বেণী ছিল যে, পড়িলেই মনে হয় 
যেন, তিনি প্রতি কথাই অন্তরের সহিত লিখিতেছেন | বিষয়_এক 
রাজপুত্র গুপ্তভাবে একটা নীচ.বংশীয়া রমনীকে একান্ত প্রণয়ে বিবাহ 
করেন; রাজ তাহা জানিতে পারিয়া-বংশ-মর্ধাদার হানি হইবার ভদ্ষে 
বিষপ্রয়োগে সেই রমণীকে হত্যা করেন । পরে যুবরাজ যখন রাজ! 
হইলেন, তখন নিজ প্রণক্লিনীকে গোর হইতে উঠাইয়া তাহার দেহে 
স্থগন্ধ লেপন ও মহামূল্য রাণীর পরিচ্ছদে বিভৃষিত করিয়া নগরের শ্রেষ্ঠ 
স্থানে কবর দিলেন। অপূর্ণ সাধ মিটাইবার জন্য সে সমাধিস্থলও যেন 
কুঞ্জবন বা প্রমোদ-উদ্ভানের মত সাজান হইল। লতা-মগপের ভিতর 
রাশি রাশি ফুল সুগন্ধ বিলায় আর পাখীর! বৃক্ষশাথে বসিয়া মধুর 
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বিষাদ সঙ্গিত গায়। শুনলে যেন পাথর ও গলে। এইরূপে সারা 
জীবন একনিষ্ঠ থাকিয়া তিনি প্রতি সন্ধায় সেই লিজ্জন স্থানে, গিক়্া 
মশ্রবর্ণ করিতেন । রঃ 

এময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন 
পোষ্টাপিস স্থাপিত করিয়াছে । চীন-সম্াটের একটা, জাপানের 
একটা, ইংরাজের একটা, আমেরিকার একটা, ইত্যাদি। পৃর্ব্বেই 
বলিয়াছি, এখানে ইউরোপীয় জাতিদের পরস্পরের কথাবার্তার জন্ত 
ইংরাজীই বাবহৃত হয়। তাহার একটী কারণ, আজ কাল সকল ব্াব- 
সার স্থানে ইংরাজই প্রধান, আর একটি কারণ এই যে, এ সকল স্থানে 
আমেরিকার প্রতিপন্তিই বেশী, আবার তাহাদের ও ভাষা ইংরাজী । 

হংকং ও এময়ে বিস্তর জাপানী দোকানদার আছে। চীনেম্যানরা 
বিলাতী জিনিষ বেচে ; জাপানীর! নিজ দেশের শ্রমজাত দ্রব্যাদি বেচে। 
আজ ৪* বৎসর ইউরোপীয়জাতির সহিত মিশিয়া জাপান উন্নতির 
শিখরে উঠিল, চীন পৃর্বাবস্থাতেই রহিয়াছে । জাপানীদের ইংরাজী 
পোষাক-পরা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুগ্তিগুলি দেখিতে মোটেই সুশ্রী নহে।  চীনে- 
স্যানরা তাহাদের সহিত তুলনায় অনেক ঢেঙা, অনেক ফরসা, অনেক 
স্ুত্রী। তাহারা, যেমন গম্ভীব প্রকৃতি, জাপানীরা তেমনি আমোদ- 
আহ্লাদ প্রিয় দুইটী জাতিকে পাশাপাশি দেখিলে আকাশ-পাতাল তফাৎ 
মনে হয়। ইহারা কখনই হৃইটি নিকট সম্পর্কীয় জাতি হইতে পারে 
না। বিশেষ ছুইটা জাতির স্ত্রীলোকের মধ্যে কত প্রভেদ দেখা যায়। 
ক্ঞাপানী বয়স্থা স্ত্রীলোকের পর্য্স্ত ঘুড়ি-উড়ান প্রভাতি আমোদে যোগ 
দেন, আর ষে সে পুরুষের সঙ্গে মিশিতে লক্ষ বা সঙ্কোচ বোধ করেন 
না। কিন্তু চীনে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

এমকে আজ আমার শেষ দিন বলিয়া সারাদিন ঘুরিয়াছিলাম ॥ 
ফিরে এসে স্বইচিনের সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথা হ”চ্ছিল। 
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কথা শেষ হতে ন! হতে কিছুক্ষণ পরে স্ুইচিন আফিসের কোনও 
জরুরি, কার্ধ্য বর্শতঃ চলিরা গেলেন । একটু পরে ফিরিয়া আসিবেন' 
বলিয়া গেলেন। আমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম । কেবল 
মেয়েরা রহিলেন। তীহাদের সঙ্গে তো দোভাষীর সাহাব্য ব্যতীত কথ" 
কওয়া যায় না) তাই জানালার কাছে ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে, 
চীন-ভাষায় লিখিত একখানি ছবির পুস্তকে ছবি দেখিতে লাগিলাম । 
সমুদ্ররতীরেই এই দোতালা বাড়ীটি অবস্থিত। জানাল হইতে 
সমুদ্রের হন্দর দৃশ্ত দেখা বাইতেছিলঃ নীল জলের উপর মেঘের মনত 
কাল কাল পাহাড়। অতি দূরে প্রণালীর অপর প্রান্তে ইউরোপিয়ন 
এময় দ্বীপের সুন্দর সুন্দর বাড়িগুলিব কতক অংশ দেখা যাচ্ছিল: 
সমুদ্বের দিক হইতেই 
উন্ুক্ত নিশ্মল শীতল হাওয়া 
আসিতেছিল। একাস্থ 
মনে ভাহাদেরই শান্তি 
পুর্ণ ংলারের কথ 
ভাবিতেছিলাম। আর 
হয় হজন্মেও. ইহাদের 
সঙ্গে দেখা হাবে না। " 
এমন সময় পাশের 
বাড়ি হইতে মধুর সঙ্গীত- 
ধ্বনি আসতে লাগল ' 
একটি সন্ত্রান্ত বংশীয়া চীন- 
রমণী “গ্রামোফোন্” বাজা- 
চ্ষিলেন। যন্ত্রট দেখা যাচ্ছিল না। তাহার কাল রেসমের পোষাক ও 
সাদা সাদা হাতগুলি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল। এক একখানি গান 


ও 


শ 
/ 





এমর বন্দর। 


এময় | ১৮৩ 


সাঙ্গ হইলে গানের গ্লেট্গুলি নরম বুরুল্‌ দিয়ে সযহ্ে মুছে যথাস্থানে 
রাখছিলেন। আর অমনি গান বেজে উ'ঠছিল।” তার মধেহঅনেক- 
গুলিই ইংরাজী গান ও কনসর্ট, কতকগুলি চীনে গানও ছিল । আঁমার 
সেই গুলিই ভাল লাগিল। ইংরাজী গানগুলি সব হাসি তাষাসার সুর, 
চীনে গানগুলি সব কান্নার মত। অশরীরী বাক্‌, স্থুকৌশলে কখনও 
কাদলে কখনও হাসলে । যে দেশের খবর কেউ জানে না, সেই 
দেশের রহস্তকথা শুনালে। আমি তন্ময় হ'য়ে সব শুন্তে লাগলাম । 
পুর্ষেই বলেছি, এ কয়দিন বাক্রিতে ভাল কর্পিয়া ঘুম হর নাহ, 
তার উপর সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কত স্থানে বাতায়াত 
করিয়াছি । একে অবসন্ন শরীর, ভাহাতে গুরূপ অবস্থায় সহজেই ঘুম 
আসে । কখন যে থুমাইয়া পড়েছি তা মনে নাই । সে ঘুম স্বপ্রহীন ও 
অতি প্রগাট। অমন ঘুম অনেক দিন ঘুমাই নাউ । 
এক ঘণ্টা বাদে বখন জাগিলান,_তখন দেখি, ঘুমন্ত অবস্থার 
আমার গায়ে কে একখানি সুন্দর বালাপোন ঢাক দিয়া দিয়াছে। 
পাছে ঘুম ভাঙ্গে তাই এত হে এত সাবধানে দেওয়া যে আমি তা, 
* মোটেই টের পাই নাই। এইরপে সব্বাঙ্গ অতি সুন্দররূপে ঢাকা ছিল 
বলিয়াই অমন প্রগাঢ় ঘুম হইয়াছিল । নয়ত, অত শীতে অনন হাওয়ায় 
অনাবৃত অবস্থায় ঘুমাইলে, হয় ঘুমের ব্যাঘাত হইত, নহিলে শরীর 
অন্ুস্থ হইত। কে যে তীক্ষ-কল্পনার বলে আমার সে সময়কার অভাব 
জানিয়া, আমার অঙ্ঞাতে সে অভাব €মাচন করিয়াছিলেন, তাহা মনে 
স্পষ্টই জানিতে পারিলাম বলিয়া আর অনুসন্ধান করিলাম না । বাহার! 
ছুপ্ধপোষ্য শিশু মানুষ করিতে জানেন, অভাব না জানাইতে পারিলেও 
ফাহার! প্রকৃতিদত্ত তীক্ষ অনুভব শক্তি দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইতে 
পাঞ্জেন, কেবল তাহাদের দ্বারাই এন্সপ কার্য সম্তবে। 
ভিন্ন দেশ ভিন্ন জাতি ভিন্ন ধশ্্র ভাষা রীতি নীতি আচার ব্যবহার 


১৮৪ ীন ভ্রমণ । 


তবুও ছুই দিন মাত্র কিছুক্ষণ করিয়া একত্র বাসের ফলে যে এত 
আত্মাসু্। জাগিতে পারে তা কখনও ভাবি নাই। 
আজই আমার এখানে শেষ দ্িন। এই সকল অল্পদিনের বিদেশী 
বন্ধুদের সহিত আজই আমার শেষ দেখা । সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল 
দেখিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। তীহারাও আমার 
সঙ্গে সঙ্গে ঘাট অবধি আসিলেন। জাহাজে পৌছিবার পৃর্কবেই নৌকা 
হইতে আর তীরের লোক চেনা গেল না। 
পরদিন অতি প্রত্যুষে জাহাজ ছাড়িল। তখনও কিছু অন্ধকার 
ছিল। তখনও পশ্চিম আকাশে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র জলিতেছিল। 
তখনও চীনে নাট্যশালার ক্ষীণ গীতধ্বনি থামে নাই। ক্রমে সেম্থুর 
ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল তবুও একেবারে বিলীন হলোনা । মস্তি্ষের 
ভিতর ধ্বনিত হইয়। যেন অনস্ত পথে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে 
লাগিল। ব্রঙ্গাণ্ডের অপর প্রাস্ত্ে ওই ক্ষীণ তারাটির দীপ্তি-রেখার 
মত; পরলোকগত প্রিজনের স্মৃতি-চিহ্মের মত। 
সে সময়কার চারিদ্িকের অবস্থা দেখিয়া ভাবুক কবি শেলীর এই 
কয়টি মধুর ছত্র আমার মনে হলো» -_ 
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অর্থাৎ_-সঙ্গীত থামিকা গেলেও তার স্থুর স্মতিপথে বহুক্ষণ ধরিরা 
ধ্বনিত হয়। ফুল শুকাইলেও তার সৌরভ ভ্রাণেন্ট্রিয়ে লাগিয়া থাকে । 
পুশ্পের পরিণত অবস্থা আসিলে পাপড়ীশুলি গাছতলায় থসিয়া পড়ির। 
যেন কোনও প্রিষ্জনের শ্যা। রচনা করে। 


এমর। ১৮৫ 


এত খানি বলিয়া মনের একান্ত আবেগে কবি আর থাকিতে 
পারিলেন না । জীবনের রহস্ত কথা প্রকাশ ইইল-অসংঘু লেখনী 
লিখিয়া ফেলিল-- 


48010 50 00) 00001003516) 0000 210 6970 
1,0৮০ 10011 7811 910101)6 00? 


অর্থাং--সেইরূপ, হে হৃদয়ের ধন! যদিও তুমি চিরবিদায় লইয়া 
সদর লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছ, তোমার মধুর স্থৃতি এ অন্তরে 
চিরকালই বিরাজিত থাকিবে ।' শেলী কাহাকে উদ্দেশ করিয়া থে এই 
শেষ কয়টি ছন্্র লিখিয়াছিলেন, তা জানা নাই। 


পরিশিষ 


ফাইবার সময় দেখিবার যেখানে যা কিছু পারি দেখিরাছিলাম। 
আসবার সময় সেই সব ছবি অন্তশ্ক্ষুর সামনে উজ্লতর হইব" 
আসিহ। ধে সকল দৃশ্ঠা বাঁ ঘটনাগুলি বিভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন 
সময়ে দেখিয়াছি সে গুলি পরস্পরের সহিত যথানিয়নে সম্বন্ধ হইয়া 
অভিনব ভাবে মনে জাগিত ! প্রতিটি খেন অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
বিশ্বরাজোর বা মানব প্রকৃতির নিগুঢ়তক্ক কথা জানাইর়া দিত, মানে 
হতো যেন রঙ্গাণ্ডের সকল ঘটনা সকল নিয়ম একই স্তরে বাধা । 

হে কারণে মান্ুষের উন্নতি অবনতি হয় সেই কারপ্লই দেশের 
শ্রীরদি। ঝা অধঃপতন ঘটিয়া! থাকে । টারিদিকের পরিবর্তনের ভ্রোতের 
সহিত সমানে অগ্রসর হইতে না পািলে স্থানটুত হইতেই হইবে । 
তাই আসিয়ার জাতিপকল পরহস্তে স্বাধীনতা হারাইয়া অশেষ নির্শাতন 
সধিতেছে। যারা পুর্ব হইতেই পরের করতলগত হইয়াছে তাদের 
আর 'আাশা নাই । চীন জাপান এক কোনে পড়িয়া এখনও গ্রাসে 
আসে নাই। ভাই জাপান সামলাইয়া লইয়াছে। চীন এখনও ক 
অনিশ্ত অবস্থায় রহিয়াছে । এখন অবধি সাবধান হইবার ' বিশেষ* 
চেষ্টাও নাই। আসিয়ার অন্যান্থ দেশের মত প্রাচীন স্মৃতিতে বিভো 
হইয়া এখনও নিরুগ্যম । 

ভাগাচক্র যে আপনিই উঠে নাবে সে দৃষ্টান্ত হাজারেও একটা দেখ? 
যায় না। যে উঠে সে আপনার চেষ্টাতেই উঠে । যে উন্নত সে সদাই 
সচেষ্ট। এত দেশের মধ্যে ধনধান্তপূর্ণ বরহ্মদেশেরই সর্বাপেক্ষা দুরবস্থা 
দেখিলাম । মলয় তো আরও নগন্য । চীনের শক্তি আছে কিন্ 
বিকাশের চেষ্টা নাই। আর নিজের চেষ্টায় জাপান কত উন্নত। 


পরিশিষ্ট । ণ ১৮৭ 


ইউরোপের সহিত সংস্পশে এসিয়ার চোখ মিলিলেও হূর্বলতা দিন 
দিন বাঁড়িতেছে। পলে পলে তার কধির শোষিত' হইতেছে ্ম্্রাছ 
যেমন শিকড় বিজ্ঞার করিয়া উ্বরা ক্ষেত্র হইতে শত পথে সার রস 
শোধণ করে-_রেল জলজান পথ ঘাট 5 বিদেশীয় ব্যাবসাদি বিস্তারে 
আসিরারও সকল গুপ্ত সম্পদ তেমনি শোধিত হইয়া গেল। যেপথে 
গিয়াছিলাম তার যেখানেই চোখ মেল। বায় যে জিনিষেহ নজর পড়ে, 
সবহ বিদেশার়। এমন শোৰণে আর কতদিন বাচিবে। আমার মনে 
হাতো। ইউরোপের সহিত জাবন সংগ্রামে আসিয়ার মকল জাতিই 
পরিশেষে সমূলে ধ্বংশ হইবে । ূ 

এই গেল দেশ গুলির সামাজিক অবস্থার কথা । সাংদারিক অবস্থা 
যথা সম্ভব আমি আরও মনোবোগের সহিত দেখিয়াছি। দেখিতাম 
প্রাচাজাতিরা সকলেই মন্সে তুষ্ট। ভাদের সনাতন প্রক্কৃতি স্বশাবত- 
পরস্থে লোলুপ নর । কিন্তনিজের অবস্থার এত সন্ভষ্ট থাকাতে তারা 
স্থানত্রষ্ট ও লাঞ্কিত হইতেছে । 

এ সকল দেশেই দেখিলাম সংনার লোকের ছুড়াইবার স্থান। 
বাহিরের ঘত ক্লেশ যত নির্যাতন আপনার লোকের কাছে বাইয়া ভূলিয়। 
মায়। ' অতি অভাবেও একক্রে থাকিয়া সুখ বোধ করে। 

সকল দেশেই শিশু পরম ার্দিরের ধন। ভবিষ্যতে যারা বড় হয়ে 
স্বস্থ ক্ষেত্রে নিজ দিজ দর্পে মেদিনী কাপাবে তারা কেমন অসহায় হয়ে 
আমে দেখ। আর ন্ত্রী চরিত্রেরত কথাই নাই। সকল দেশেই মনে 
হতো পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দন্্য ও সণগন দিরে তাহাদের প্রতি 
পরমান গড়া । 

সমাপ্ত। 


